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ভূমিকা । 


সাধারণ নীতি ও কতিপয় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় “বিবিধ প্রবন্ধ” 
প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে । প্রথম তাগের ছুই একটী বিষ 
উচ্চ শ্রেণীর বালকদের দ্বার। যাহাতে প্ররুষ্ট প্রণালী ক্রমে আলোচিত 
হইতে পারে, দ্বিতীয় ভাগে প্রধ্ধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । 
অপনু প্রবন্ধগুলি বেকন, বেস্থাম, রাষ্কিন্‌ ইত্যাদি স্ুধিগণ ও গ্রন্থকারের 
নিজের আলোচনাৰ ফল। এই শেষোক্ত কারণে প্রবন্ধগুলি সকল 
বিগ্ভালরে আদর পাইবে কিন। বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধ গুলিতে 
বিছ্যার ভত্সংক্রান্ত জ্ঞানের বিস্তার বিষয়ে লক্ষ্য বাখ। হইয়াছে । 
এই প্রবন্ধ নিব্বাচনে বিশেষ কোন বীতি অনুসরণ করি নাই। 
আমাদের বর্তমান দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া, বালকগণ 
যাহাতে বয়োরদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে সংসারের, সযাজের, 
স্বদেশের ও রাজার সহিত সাধারণ সম্বন্ধ আলোচন। করিতে শিক্ষা 
কনেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধা সাহায্য করী বিবিধ প্রবন্ধের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । 


ভাষার জ্ঞান থাক) এক কথ। এবং চিত্তরপ্রিনী ভাষায় সকল বিষজ্ব 
প্রকাশ করিবার ক্ষমত। অন্ঠ কথ। । কেবল এই শেষোক্ত বিষয় দেখিতে 
গেলে আমার অনধিকার চচ্চা করা হইয়াছে ৷ কিন্তু প্রতিপাস্ভ বিষয়ে 
আলোচন। করিবার শক্তি উপাক্জনে চেষ্টাবান হওয়া সকলের উচিত ; 
এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি সংকীর্ণ হইতে দেওয়। বাঞ্চনীয় নহে । এই কারণে 
প্রবদ্ধের বিষয় ভাগ করিয়া দ্েওয়। আমার মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। 
যুবক পাঠকগণ ঘদ্দি প্রথম প্রবন্ধটার মত নিজেরা বিষয় ভাগ করিয়। 


1০ 


“যেন, তাহা হইলে অন্ত প্রবন্ধ লিখিতে তাহাদের বিশে সুবিধা 
হইবে । বিশেষতঃ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পরীক্ষক কর্তৃক প্রবন্ধ বিভাগ 
প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে । 

নান। জাতীয় প্রবন্ধ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে পারে না ' 
তথাপি এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বালকদিগের চিন্তাশক্তি যদি গভীর 
হয়, এবং অধিকাংশ বিষয় চচ্চা, আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া যি 
বিগ্ভার সহিত তাহাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে শ্রম 
সার্থক বিবেচনা করিব । ইতি 
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বিবিধ প্রবন্ধ । 





5211২770773 0৮ 0751২501101. 
চরিত্র-বল । 


চরিত্র-বল মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ব। অলঙ্কার মধ্যে সুকুটের নার, 
দেছে মন্তকের স্তায়, জ্যোতিক্ষের মধ্যে দিবাকরের সায়, চরিব্র-বল মনুষ্য- 
জীবনের প্রধানতম ভূষণ এবং অতুলনীয় দীপ্তির আকর। ইহা মানবের 
অবাস্তব ও অশরীরী সার সম্পত্তি। ইহার অভাবে মনুষ্য বিছ্ভায় নিচ্ষল, 
ব্যবসায়ে অক্কৃতকাধ্য, এবং সমাজে ও গাহস্থ্য জীবনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের 
পাত্র হইয়া থাকে। এই অমূল্য ধন ক্রয় করিবার নহে--_বিক্রয় করিবার 
নহে--বিলাইবারও নহে । ইহা নিজের অপ্রতিম সুফল নিজে আনয়ন 
করে। উহা কেবল বিবেকবান মানবেরই নিজন্ব সম্পত্তি ;--বিবেকহীন 
ইতর প্রাণীর ইহ! লাভ করিবার অবিকার নাই । এইজন্য অনেকে বলিয়া 
থাকেন যে, চরিত্রহীন মানবে ও পশ্ডতে প্রভে্দ নাই । অতএব চরিভ্র-বল 
মনুব্যজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় পন্ধার্থ। উহ! জগতে স্বগীয় স্ুখপ্রাপ্তির 
গ্রধান নিদান। 

জীবনের উন্নতিসাঁধন করিতে হইলে চরিত্র-বলই প্রধানতম সম্বল | 
চরিত্রবান সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কেহই .সন্দেহ করে না। তাহার ভাষায় 
১০1৩0006220, শিক্ষিত দিনয় নাই 5 তাহার কার্যে আড়ম্বর 
1305 8৮10511056০ ৪।- 


1710 51150695112 1116, নাই, মনে অভানের. প্াকুণ বিভীষিকা নাই; 
তাহার অন্তঃকরণ সষ্ঘোব-ক্ধায় নিতা নিধিজ্ত থাকে ; জ্বদয় ক্মাুণে 


২ বিবিধ প্রবৃন্ধ। 


সর্ব পুর্ণ থাকে । ক্রোধ বা অমর্ষের প্রচণ্ড বনি তাহার দনোদব্যে 
কখনই স্থান পায় না। তাহার বিবেক পরিমাঞ্জিত; কামনা অপরের 
নঙ্গলানুষ্টানের হেতুভূ। তাহার আকাঙ্ষ। ও অভিলাৰ পুর্ণ না হলেও 
তাহাকে অভাবের তীত্র কষাঘাত কদাপি সহ করিতে হয় না। আশার 
ক্ষণপ্রীতিকর ছলনা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বস্ততঃ ঠাভার 
সদশ্ত সদ গুণের সমষ্টিরাশি হইতে এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতি? উদ্ভুত হইয়া 
ভঁছার জীবনকে সর্বস্থখের, সমগ্র সম্পৎমারের এনং এক অনভিভবনীয় 
ক্ষমতার আকর করিয়া রাখিয়া দেয়। সেই অপ্রমেয় ক্ষমতার কাছে 
বিখ্বিজয়ীরও বলবিক্রম বিতথ হইস্বা পড়ে । এই ক্ষমতাবলে বলীয়ান 
হইয়া কি সদাজে, কি গার্স্থাজীবনে, কি কর্মকণ্তার সমীপে বা শ্বয়ং রর্ম- 
কর্তৃরূণে তিনি সর্বপ্র্ট ও সর্ববিব ব্যাপারে সাফলালাভ করিরা সকলের 
গ্ীতিভাম্রন হইয়া থাকেন । 

আস্থা, তৃক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বান তাহার নিতা সহচর। তাহার বাক্য 
দৈরবাণীর গ্ঠায় সকলের প্রাণে অপার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎপাদন 
করে; তাহার উপদেশ সর্বসিদ্ধি ও চতুর্বর্গের পুত প্রজসণ বলিয়া জর্ধত্র 
সমাদৃত হয়;--তাহার আদেশ সর্বমজলসয়ের ইচ্ছা! বলিয়া সকলেই 
অবিচারিতচিন্তে পালন করিতে উদ্ভ হইয়া থাকে । লংসারের কণ্টকা- 
কীর্ণ দুর্গীন শিরিগহনে, নৈরাশ্যের নিবিড় স্তব্ধ শ্শানপথে, সেই চরিত্রবান 
প্রক্ধ কখনই স্বীয় কর্তব্যপালনে পরাস্থুখ হয়েন না। হিংসা, দ্বেষ ও 
পরজ্ীকাভরত।, কর্ধাপি তাহ।র ভ্রিসীনায় প্রবিষ্ট হইতে পারে না। লোভ; 
কপটতা, কৃতব্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তীয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরণ্যপৃত 
হৃদয় ভইতে সর্বদা দুরে অবস্থিতি করে। এইরূপে সকল সদগুণের 
.সমষ্টিসমূহে সব্বদা শোভমান থাকিয্পা সংসারের সমুদয় কার্ম্যেই তিনি 
সাধ্ল্যলাতে সনর্থ হই থাকেন । 

সচ্চবি্ধ অপার্থিব সার সম্পত্তি । জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ইহাধ কোন 


চরিব্র-বল'। ঙ্‌ 


সম্বন্ধ নাই! নিরক্ষর কৃষক ও ভীক্ষ ধীশক্কিসম্পন্ন৪দুরূুহ বৈজ্ঞানিক 
সমন্তার সমাধানপটু ব্রাহ্মণ সকলেই উার সমান অধিকারী হইতে 
£& জা) 01 01010 পারেন । পক্ষান্তরে বিপুল শিক্ষাগ্রাপ্ত উচ্চকুল- 
€7816705 ৮10 010180- ৃঁ 
৮৩৮ ০0102150 102 গর্ব্বিত হইলেই বে, সেই * স্গ্গীয় সম্পত্তির 
না চি অধিকারে সমর্থ হওয়া যায়, এমত নহে । সেই 
জন্য ইহা অতিশয় ভুল্প ভ। কাঞ্চন-সংসর্গে কাচও যেমন মরকত মণির দ্যুতি 
প্রাপ্ত হয়, সচ্চরিত্রের স'যোগে সেইব্ধপ নিরক্ষর কৃষিজীবী বা মেষপালক্গ 
জগতের বরেণ্য হইয়া থাঁকে। তীক্ষরীশক্তিসম্পর, বা কমলার অপার 
ক্পাপাত্র বাক্তি চরিত্রধনে বঞ্চিত থাকিলে ফোঁপাঁও গৌরবলাভে সমর্থ 
হয়েন ন৷। ভাঙার কীঙ্িকলাপ বাঁ কার্ধ্যা্দির ফল অধিককাল স্থাযী' হয় 
না। তিনি অসাধারণ বৃদ্ধিবিষ্ভা লা অতুল ধমসম্পত্তির সাহাঁষ্যে ঘশঃ 
অজ্ঞীন করিতে পারেন, অথবা মিষ্ট কঞ্ধায় লোকের মনোহরণ করিতে সমর্থ 
ইয়েন; কিন্ত অবিমিশ্ব শান্তিস্ুপার স্বাদলাত তীহার ভাগো কখনও ঘটিয়া 
উঠে না; কারণ শদীয় দ্রশ্চরিত্রের দাবদাতে তাহার অন্তঃকরণ সর্বদা 
দগ্ধ ভইতে থাকে। যখন শৈশনেব সেই কলঙ্কবিহীন শুন্রজীবনের কণ! 
তাহার মনোমধো উদিত তখ, যখন কোন শিশুর নিষ্পাপ বনমগুল তীার 
নয়নাগোচব তত্ব, অথন1 যণন শুগবানেব কথ! অস্তঃকরণে, ঘনাবৃত আকাশে 
সৌদামিনীর মহ আবিভ্ত ত হইতে থাকে, খন কি এক অব্যক্ত আকুল 
বন্ধণায় তীভাব হৃদয় বিদ্ধ হইতে থাকে, তাহা সেই বান্তিই অনুভব করিতে 
সমর্থ । চরিত্রহীন বাক্তির সহিত ঘনিষ্ট সম্ভবপর নহে, অথবা প্রগাচ 
ঘনিঠতা সন্ত হইলেও তাহা অধিক কাল স্থায়ী ভয় না! কারণ তাঁহার 
মনে সর্বদাই বহুবিধ সন্দেহের বিভীষিকা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার হৃদয় 
নরকানলে দঞ্চ করিতে থাকে । চরিরহীন ব্যক্তি যেমন অপরকে সন্দেহ- 
পূর্ণ লোচনে সমীক্ষণ করে, অপর ব্যক্তিও তাহাকে সেইরূপ বিশ্বাস 
করিতে পারে না। পটুতা বা চতুরতার সাহ্বাধ্যে সে এককালে প্রভূত 


বিবিধ প্রবন্ধ । 


অর্থ সঞ্চয় করিতে, পারে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন বা কর্তব্যপালনে অপারগতা 
র্শতঃ তাহার বাঁজারসন্্রম একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়। ' ভথন লগদ, দাম 
ন| দিলে কেহই বিশ্বাস করিয়। জিনিষ ছাড়িয়া দেয় না। কেনন! সকলেরই 
মনে এই ধারণ। হয় যে, স্থবিধ! পাইলেই চক্িত্রহীন ব্যক্তি ফাকি দিবে। 
আজিকালি দেউলিয়া আদালতে আশ্ররগ্রহণ করিয়! অনেকে উত্তমর্ণকে 
প্রতারিত করিয়া! থাকে । এই বঙ্গদেশে তীক্ষৃবুদ্ধি বা মনীষার 'অভাব নাই ; 
কিন্ত এই সঙ্গে য্দি অনেকের চরিত্র-বল সংযুক্ত থাকিত, তাহ! হইলে বাঙ্গা- 
লীর জাতীয়জীবন শনৈ: শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইত । বাঙ্গানীর 
প্রথর বিগ্যাবুদ্ধির সহিত একাধারে চরি-ব্ল জড়িত নাই বলিরা এ দেশের 
বাণিজ্য ব্যবসায় অপর জাতিত্বারা স্ুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে এবং 
সেই জন্যই বোধ হয় সন্থৃন্সমুখান বা যৌথকারবার বঙ্গে স্থায়িত্বলাভ 
করিতে পারে না। উপাধিভূষিত বিদ্যাগর্ববিত চরিত্রহীন যুবক বাক্পটুতা 
সাহায্যে স্বদেশহিতৈষণা বা ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ভাণ করিয়া সভামঞ্চে 
স্বীয় সযত্ুসঞ্চিত প্রগল্ভতার পরিচয় প্রদ্বান করিতেছে ; কিন্তু “বিপুল 
পরিশ্রম-বিনিময়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে, চরিত্র- 
ৰান্‌ পুরুষ স্বায় সচ্চরিত্রের সম্পংসারে স্থশোভিত হইয়া সর্বত্রই আপনার 
বিজ্লয়নিশান নিখাত করিভেছেন। চরিত্রহীনের স্বদেশহিতৈধিতা, কিংব! 
ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রনাম সামান্য বাধা পাইলেই জলবুদ্ধদের ন্যায় 
উখিত হইয়াই বিলীন হইয়া যায়) অথবা! প্রতীপ প্রবৃত্তি-আোতে দুরে 
প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্রবান পুঞক্কষ আপনাকে আদর্শরূপে 
স্থাপিত করিবার নিমিত্ত যে কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতেই অচল 
অটল হিমাদ্রির হ্যায় উন্নত থাকেন বলিয়া! সর্ব ত্রই সাফল্যলাভ করেন এবং 
তাহার অপ্রতিম চরিত্রবল তাহার জয়ঘোষণা করিতে থাকে $ 
সমস্ত কম্ম অর্থ দ্বারা সম্পন্ন হয় না। চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও 
সয় মানসিক বল সাহায্যে অর্থসাধ্য সনস্ত কার্য সম্পাদন করিতে 


চরিক্ধ-বল। ৫ 


পাঁরেন। কিন্তু চরিত্র-বলসাধ্য একটীও' কার্ধ্য চরিত্রহীন ব্যক্তি দারা 

€(178177060117101৩ সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে । একের 
[১0০1706004৮ »৫1100%, ' প্রতাপ - সীমাবদ্ধ _অপরের প্রতিভা নির্ব- 
ব্যাপিনী। একের আদর ও আপ্যারন তাহার অগ্গগত কতিপয় নির্দিষ্ট 
ব্যক্তির নিকট ;_-অপরের পূজা সভ্যলমাজের গুত্যেক মানবের প্রাণে 
প্রাণে পরিবন্ধিত। তুমি ধনীর ধনবলের নিকট মস্তক অবনত, 
করিতে প্রস্তত নও, কিন্তু চরিত্রবান দরিদ্রের পদতলে সর্বন্বের মু 
হৃদয় অকাতরে হাসিতে হাসিতে পুষ্পাঞ্জলিকূপে নিবেদন করিতে পার ॥ 
রামচগ্তর চণ্ডাল গুহকের' নিকট সখ্বন্ধনে আপনি বীধা পড়িয়াছিলেন, 
কিন্তু ত্রিভুবনবিজয়ী দেবতাপন রাবণকে পরম শক্ররূপে নিহত, করিয়া- 
ছিলেন। অর্থ মানবের সুখস্বাচ্ছন্দয বৃদ্ধি করিতে পাৰে ; কিন্তু অপরের 
ইদয় অধিকার করিতে পারে না। দ্ররিপ্র ভরে অভিভূত হইয়! ধনীর , পদে 
নমস্কার করিবে;--তাহার চক্ষু অর্থের তীত্র, জ্যোতিতে বলসিত হইবে; 
কিস্ত ধনীর ব্যবহারে সে হবদয় ভরিয়া কখনও বিমল আনন্দ উপভোগ 
করিবে না; ধনীর নিকট নিজের সমস্ত অভিলাষ কখনও ব্যক্ত 
করিবে না। 

সুরম্য প্রাসাদবাসী চরিত্রহ্থীন ধনকুবের অপেক্ষা সানান্ত দিইনি 
চরিত্রবান দরিদ্র, সহঅগ্ডণে শেষ্ঠ। সাধারণতঃ অর্থ মানবকে গর্বিত 
করে; তাহাতে মানব অপরের স্ুখস্বাচ্ছন্যের প্রতি দৃক্পাত করিতে 
অভিলাধী হয় না। যৌবনোদ্ধত অর্থনান্‌ মানব -দিখ্বিদিকৃজ্ঞানশুন্য 
হইয়। রিপুর দাদ হইতে চাহে এবং অর্থের অপব্যবহার করিয়া 
কুপ্রবৃত্তির আবিল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে স্বতঃই ধাবমান হয়। 
প্রলোভনের প্রবল বাত্যা যখন মাঁনবকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, 
তখন মানব চরিব্ররূপ “ছূর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। 
ধর্মুরাজের 'সিংহাঁসন সপুখে দীড়াইয়া যেদিন পাপ্পুণ্যের হিসাব দিতে 


ণু বিবিধ প্রবন্ধ । 


টবে, সে দিন দুষ্চরিত শর্বধ্যশালী মানব অপেক্ষা চবিত্রবান্‌ লামান্ট 
কষক কত নির্ভর,__কত প্রফুল্ল! চরিত্রের সহিত ধনের তুলন! কখনই 
সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কারণ একটা স্বর্গের সার সম্পত্তি, অপরটা 
মর্তের বাসন্তী বল্পরী। একটার সাহায্যে ইন্দের ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে 
পারা যাঁর, অপরটা দ্বার! পার্থিব জীবনের কেবল ক্ষণপ্রয়োজন সিদ্ধ হইতে 
পাঁরে। ধন মনুবাকে কচিৎ দেবভাবাপনন করিতে পারে ; ববঞ্চ কুপণে 
লইয়া যায়; কিন্তু চরিত্র মানবকে দেবছুল্পভ পদেরও অধিকারী 
করিয়া থাকে । অতএব ধন অপেক্ষা চরিত্রের শঙ্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ । 
বিনয়, শিষ্টাচার, কর্তব্যনিষ্ঠা, অটল ধৈর্য, প্রবল স্যারপরতা, অসীম 
সংসাঁহস, একান্তিক পরছুঃখকাতরতা, অদদা অধাবসায়, স্বাবলম্বন, কঠোর 
15 20061708116 ৬1 ইন্ছ্রিয়দমন প্রভৃতি সদগুণনিচয় অল্নান মালিকাঁর 
74০81 £০:১০৭২৮৫ স্তাক চরিত্রবান্‌ পুরুষের চিরশোভা বিস্তার করে । 
০০৪০০ এই মকল গুণগ্রামের পরম্পরের এমনই দৃঢ় 
সম্বন্ধ যে, একটা সুত্রচাতত হইলে এই মুলা চরিত্রমালা দেখিতে দেখিতে 
ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। নানাপ্রকার প্রলোভন বিবিধ মোহিনী 
মুর্তিতে তোমার সন্ভুথে উপস্থিত হইয়া তোমাকে কর্তব্য পথ হইতে ত্র 
করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্ত তোমাকে দিঙ্নি্ণয় যন্ের কাটার মত সর্বদাই 
নির্ভীক ও অটলভাবে স্বীয়” কর্তব্যসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে 
হইবে! নানাপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব বিপর তোমার সম্মুখে উখিত হইয়া 
তোমার ধৈর্য হরণ কবিতে পারে, কিন্ত তোমাকে সর্বদাই হিদাদ্রিসদৃশ 
অটল" থাকিতে হইবে । নানাপ্রকার ভীষণ দৃশ্য তোমার অন্তঃকরণে 
বিভীবিকার সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু সেই বিবম সঙ্কটে--সেঈ দারুণ 
ছুর্বিপিকেও চিত্তের দূঢত। ও সুল্মুন্তায়পরত| অক্ষু্ন রাখিরা কর্ছব্যের পথে 
অগ্রসর হইতে হইবে । তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ববল্য না কোমল কার্পণ্য অনেক 
সময় অলক্ষিত ভাবে চিত্তের বিক্ষেপ সাধন করিয়া পাপাচরণে প্রণোদিত 
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করিয়! থাকে । তখন সহস। পদক্থলন হওয়াতে নানৰ সম্মান সনদের 
উচ্চ চূড়া হইন্ডে নিন্দার নিম্ননিখাতে নিপতিত হয়; তখন অনুতাপ ভিন্ন 
তাহার সাস্বনার . অন্ত কিছু সামগ্রী অবশিষ্ট দেখা যার না। অত এব সুখ, 
ছুখ, সম্পদ বিপদ,--সকল অবস্থাতেই চরিত্র অটুট রাখিতে হইবে । নির্মল 
চরিত্র সংসারের বিজয়-মুকুট । জগতে জয়হ্ী। লাভ করিতে হইলে পাত্র” 
মাত্রেরই ইহা উপঘুক্ত আভরণ। 

ইহ সংসারে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত গ্যক্তির পথে শত শত বাধাবিপিতি 
উদ্যত রহিয়াছে । সেই সকল বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সন্বপ্পের পে 
অগ্রসর হইতে হইবে । শোকচ্ংখের দাঞ্ণ আঘাতে হৃদয় বখন অবসন্ন 
হইয়া পড়ে ; সেই অবসাদ দূর করিয়া আমাদের প্রাণ নবীন উৎসাহে 
উদ্দপিত করিতে হইলে চরিত্র-বলই প্রধান সহায়। দৈবের দোহাই 
দিয়া অবস্থার বণ্নাভৃত হওয়! কাপুরুষের কণা । যাহার! সহজেই অবস্থা]. 
স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহারা জীবন-সংগ্রামের সামান্য গ্রাথরতায় 
অধীর হইয়া পড়ে এবং নিজের নানাবিষয়ে ক্ষতি হইলেও সাধ্যমত তাহার 
প্রতিকার করিতে সাহসী হয় না। সামান্ত গাহ্‌স্থ্যজজীবনে কখন কখন 
এরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন ভদ্রব্ক্তি ভূত্যার্দির অভাবে একেবারে 
অধীর হইয়া পড়েন। সামর্থ থাকিলেও গুহস্বামী স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি 
পরস্পরের সাহায্যে কার্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন না। কেহ বা 
শনির দশ! পড়িয়াছে বলিয়! ভাগ্যের করে অবিচারিত চিত্তে আত্মসমপণ 
করিয়া থাকেন । কিন্ত চরিত্র-বলসম্পন্ন বাক্তির মন এত সঙ্কীর্ণ নহে। 
স্বীয় কর্তব্যের সমাধানে বা গ্রায়োজন-সাধনে তিনি সমাজকে ভয় করেন 
না। বঙ্গিনবাবু কপালকু গুল।য় লিখিয়াছেন, “নবকুমার জানিতেন না 
[ম, বাঙ্গালী» অনস্থার বশীভত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভত শহে |” বাস্তনিক 
কি সমাজে, কি ব্যবসায়ে, কি গাহ্‌স্থা জীবনে সকল সময়েই অবস্থাকে 
আয়ত্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে চরিত্র-ধলই প্রধানতম অবলম্বন। 
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ইহ সংসারে রিপ্লুরূপ শক্রসসূহ প্রতিনিরতই আমাদিগকে গুপ্তভাবে 
আক্রমণ করিয়া আমাদের অঙ্ঞাতসারে আমাদিগের কতই অনিষ্ট সাধন 
শত ০0০০6 করিতেছে! প্রবীণ সেনানায়কের ন্যায় সেই 
হি 100501111002- প্রচণ্ড বৈরার আক্রমণ বার্থ করিবার নিমিত্ত 
৯ আমাদিগকে সর্বদাই সাবপান থাকিয়া তাহার 
সহিত প্রতিগন্ছিতার প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চরিত্র এই যুদ্ধের প্রধান শঙ্ত্র। 
এই শক্দবরা অধন্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া যার়। এ্রকৃত চরিত্রবান পুরুষের মন 
অতি পবিত্র; সেই পবিত্র মনের প্রবৃত্তিনিচয়, দেবভাবান্বিত এবং তাহার 
আত্ম! বিশুদ্ধ। তাহার শান্ত উদ্ধার ভাবে আদর ও আপ্যায়নের মধুরত 
বিজড়িত; তাহার বিনয় ছারা আকৃণ্ট হইয়! অসংখ্য উপাসক রত্বলিগ্ন, 
হইয়া! উপস্থিত হইরা থাকে। চরিত্র জীবনের সার রত্ব,_ইহ1! ভগবত" 
প্রাপ্তির শাশ্বতী সেপানপংক্িস্বপূপ | মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য আধ্যা- 
স্বিক জ্ঞ/ন চরিত্রেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যখন হৃদয়ের নিভৃত 
প্রদ্দেশ হইতে চিরপোঁধিত পাপগুশ্লি ধীরে ধীরে অদৃশ্ঠ হইতে থাকে, যখন 
মানব প্রেমপুর্ণ প্রাণে অপরের হৃদয় যাদ্। করে, তখনই সেই আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানালোকে তাহার মনোমন্দির উদ্ভাসিত হয় এবং সে নিজে চরিতার্থ 
হইয় থাকে । 
রিপুদমনকা রী, আত্মনির্ভরশীল, পরছঃখ কাতর, বিনরী,ও দেশহিতৈধী, 
ব্যক্তি সকল দেশেই ব্রিল। শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, চৈতন্ত, যিশু,-কবির, মার্টিন 
2৯77195 1)5 7185 লুথার প্রভৃতি যেমন ধশ্মবিষর়ে, উইলবারফোশ, 
সি ক্রনগযেল, বিদ্যাসাগর প্রতি সেইরূপ সমাজ 
বিষয়ে উদ্াহরণস্থল। 
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পৃজা-অবকাশে বাটী-যাজা । 





বর্ধা চলিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালীন হুর্যোদয় ও সুনিশ্্শ আকাশ 
শরতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে । প্রাবুটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দর্শনের 
পর শারদ সুধ্যের ময়ুখমাল| যেন মনের জড়তা ও আবিলতা দূর 
করিয়া প্রফুন্পতা বিকশিত করিতেছে। বালার্কের প্রথম রশ্মিতে সিক্ত 
গৃহপ্রাচীর ও অলিন্দগুলি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে এবং পাদপনিচয় 
পবনদেবের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইয়া স্থিরভাবে মন্তকোত্তোলন পূর্বক 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কক্ষের গবাক্ষ হইতে এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া 
স্বতঃই মনে হয়--না জানি কোন শুভদ্িন অগ্রসর হইতেছে । শুভদিনের 
আগমন অপেক্ষা, শুভদিনের আগমনপ্রতীক্ষা কি প্রীতিগ্রন্ধ ! একালের 
পূর্বস্থৃতি-অন্ুভবে মন এক বিমল অব্যক্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। এই 
সময় হইতে লোকের প্রাণ নিত্য, নব নব আশার যে কিরূপ ভাবে 
জাগরিত হইতে থাকে, তাহা! বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে 
সক্ষম । 

এখনও কলেজ বন্ধ হইতে দশ বার দ্বিন বিলম্ব আছে। গ্রীর্মাবকাশ 
যেন বন্ছু অতীতের কথা বলিয়া মনে হইতেছে । বাটার এক এক খানি পত্র 
পাঠে আমাঁকে ক্রমশ অধীর করিতেছে । কনিষ্ঠ ভ্রাতাভশ্রীর প্রভাত 
পদ্সের ন্যায় কেঈমল নির্মল হদয়--নব-মল্লিকার স্াঁ় “মধুমাথা হাসি-আ কা” 
মুখমণ্ডল-_জ্ঞোষ্ঠ ভাতার গম্ভীর অথচ জ্যোতিত্য়-কপা-কটাক্ষের ছগিখধোজ্জল 
দীপ্তি--মাতার প্রাণভর! ক্েছের সম্তাষণ-_পদমস্পর্শন সময়ে মস্তকে পিতৃদেবের 

সঠ 


১০ বিবিধ প্রবন্ধ । 


করম্পর্শন এককটুলে মানসচক্ষের সন্মুথে আবিভূ ত হইয়া আমাকে অভি- 
তের ্তায় করিয়া ফেলিতেছে। | 

“*ইলৈজের টুটির পর 'এখন"আর ফুটবল খেলা ভাল লাগিতেছে নী । 
প্রত্যাহই বৈকালে ত্রাতাভন্্রী ও মাতাপিতার আকাজ্কষ। ও আদেশানুযায়ী 
ব্যসামগ্রী খরিদ করিয়া একত্র করিতেছি। দিন গণিতে গণিতে বাটা 
যাইবার সময় আসিল। 
: তক্মে পঞ্চমী সুপ্রভাত হইল । “আমার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্থত। 
উদ্থি হইয়।:ঘৃড়ি-দ্রেখিতে দেখিতে গাঁড়ী আদিপ। আমি অতি তৎপর মান 
পুজ সয়ভিব্যাহারে ্টেশমাডিমুখে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আমার সতীর্থ -ও 
ত্বদেশবাসীও চলিলেন । ্টেশনের জনতা দেখিয়া মনে.আঁশঙ্কা! হইল; 
বুর্ধিব! .টিকিট .কিমিতে মা পারিয়া বাটা যাওয়ার 'সাঁধে বঞ্চিত হুই | 
রিস্তু ইঞ্জিন পিছু হার্টিয়! গাঁড়িগুলি লইস্সা ্টেশনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া! মনে 
আশার সঞ্চার হইল--কারণ নিশ্চয়ই গাড়ি ছাঁড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। 
আমি মালের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলাম ; ওদিকে আমার বন্ধু জনতা 
ভে. করিয়! দ্বিতীয় ঘণ্টার. সময় টিকিটসহ উপস্থিত হইলে আমর! 
উত্তয়ে কক্ষে স্থান, আছে কিনা বিচার না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিলাম | 
পূর্বে মনে হইতেছিল গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টাগুলি বুঝি শী ণীঘ্র বাজিতেছে; 
এখন মনে হইতে লাগিল-_তৃতীয় ঘণ্টায় এত বিলম্ব কেন। আমর! কি 
স্বার্থপর ! আমি এতক্ষণ গার্ডের সবুজ পতাকার দিকে অনিমেষলোচনে 
দৃষ্টি করিতেছিলাঁম। ঘণ্টাও বাঁজিল,_-পতাঁকাও নড়িল--গাড়ীও ছাঁড়িল; 
ছুই একটি কুলি অধিক পন্নসাঁর লোভে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল-_টিকিট কলেক্টারর! 
ঝনাঁৎ ঝনাঁৎ.করিয়! দরজা! বন্ধ করিতে লাগিল এবং ফেস ফোঁস করিয়। 
দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া! গাড়ী &্টেশনের নিকট বিদায় লইল $০রিদাঁয়ের কিছু 
পর়েই- শ্রীয়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া -কর্তব্যপরধযণ সৈনিকের হ্যায় গন্তব্য পথে 
অধিক -তেজ্সে চলিতে গাগিল । 
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,- এইবার বসিবার স্থান লইয়া কক্ষে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল: পরম্পর্বের 
বাঁক্যালাপ শুনিয়া মনে হইল" যেন পরস্ণর স্বার্থপরতা" দেখাইতে এক 
প্রকার কৃতসহ্ল্প। একটি ' শত্রনোক পত্ধীকে হীলোকের কক্ষে দিয়া, 
ছেলেগুলিকে লইয়া! আমাদের গাঁড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তীহারই দেখিলাম - 
বিশেষ কষ্ট। তিনি দুইটি অপোঁগও্কে ক্রোড়ে লইয়! বসিয়াছেন--অপর- 
ছইটি দণ্ডায়মান । একটি মাঁড়োয়ারি পার্থে নিজের সামগ্রী সম্তে ছুই. 
জনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। উহা স্থানান্তরিত করিতে বলার; 
নিজে ছুই তিন অঙ্গুলী পরিমাণ স্থানত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কাত হইয়া 
ছিলেন সোজা হইয়া বসিয়া-_-বলিলেন "আরাম. কর্জীয়ে ” আমার 
স্বদেশী একজন একটি প! বেঞ্চিতে তুলিয়! ব্যাগে ঠেস দিয়া বসিয়াছেন ; 
অনুরোধে কর্ণপাঁতও করিলেন না । কিছুপরে বলিলেন বন্ুপূর্ব্ব হইতেই 
তিনি এ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আছেন, যাহা হউক আমি ও আমার 
বন্ধু আসনত্যাগ করিয়া ছেলে হুটিকে বসিতে দিলাম এবং কষ্ঠভাঁব প্রকাশ 
করাতে পূর্বোক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের চৈতন্তসধশর হইল.। অহো! 
শিষ্টাচারে অকারণ কেন এ বাঁধা_-ভাবি নাই স্থখের বাটা ঘাইবার কালে 
রুষ্টভাব ধারণ করিতে হইবে । এইবার একটি ষ্রেশন আসিল; ছুই একটি 
নিকটের যাত্রী বিদায় লইল, এবং আমরা বাস্তবিক “আরাম” অনুভৰ 
করিলাম। এখন হই চু পারের শোভা অবলোকন করিতে সক্ষম 
হইলাম । 

উভয় পার্থ স্তাঁমল প্রীস্তরন সকল ধবল শ্রী ধারণ করিয়াছে-_কৌথাঁও 
একটি তরু ভগ্মশাখানহ আপনাৰ মস্তকোনত্তোলন করিয়া বীরত্বের, পরিচয় 
দিতেছে--কোথাও নারিকেল, তাল, স্থুপারী, আত, রসাঁপ- বুক্ষগুলি 
বাতাহত না হুইয়া' একতাই বল - প্রমাণ করিতেছে-_কোথাও ধীব্রকূল 
ভেঙ্গায় চড়িক়্া ষংস্য ধরিতেছে ও বক চিল, প্রস্ততি শিকারে বাধা 
পাইয়! অন্ত দিকে উডভিয্না বহিভেছে- কোথাও অজলমগ্ত তৃপশ্থাদল' তৃতিক়ে 


৯২ বিবধ গ্রবন্ধ।, 


শ্রীমের গ্াভীগুলি দোহনান্তে বিচরণ করিতেছে__রেলগাড়ীর শবে 
অভ্যত্ত বলিয়া! জ্রক্ষেপও করিতেছে না; কোথাও বা কমলার. ললিত 
উদ্ধার হান্ড তাহার শস্যক্ষেত্রগুলির সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া স্কবক 
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পত্ভীকে দেখাইতে লইয়! আসিয়াছে-_কোথাও পরিত্যক্ত 
গৃহের ছাদ নাই, দেওয়াল নাই, গৃহবাসী নাই, কেবল উদ্বাস্তর টগর, জবা 
ও সেফাঁলিক! বৃক্ষগুলি গৃহম্বামীর সুখছুঃখে নিলিস্ত হুইয়৷ রহিয়াছে। 
ইহার! ফুলের সময় মনোহর গন্ধ বিতরণ করিয়া! বলে, "তোমার কাজ তুমি 
কর, আমার কাঁজ আমি করি” ১--কোথাও বা নীলাকাশে মধ্যে মধ্যে ছুই 
একখানা সগ্ধমধিত নবনীতবৎ জলহার! মেঘ দেখা যাইতেছে । 

বাটার কথা মনে পড়ায় মাইল-পোষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম এখনও 
একটা স্টেশন বাঁকী। গাড়ির বেগ অপেক্ষ! মনের বেগ অধিকতর বোধ 
হইল.। আমাদের ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, আমাদের কক্ষের উগ্রন্থতাঁব 
বাঁবুটিও এ ছ্ঁশনে নামিবেন ; মুটের অভাবে মাল নামাইতে পারিতেছেন 
না। আমর! ছুই বন্ধতে তাহার সাহায্য করিলাম। ঠ্টেশনের বাহির 
হইতে আমাঘের সেই পুরাতন ভূত্য লাঠি ও লগ্ন হস্তে আগ্রহের 
সহিভ উকি মারিতেছিল। . টিকিট দিয়! বাহির হইয়া তাহার নিকট 
বাটীর কুশল শুনিয়া আমরা ঘাটের ধারে অগ্রসর 'হইলাম। রাস্তায় 
দেশের অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হুইল এবং" অনেকেই বলিলেন 
তাহারাঁও আমাদের সহিত একই ট্রেণে আসিয়াছেন। আমার একখানি 
নৌকা আসিয়াছে এবং সন্ধার বিলম্ব আছে: দেখিয়া দেশের' অনেক অল্পবিত্ত 
লোক অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাঁদের নৌকামধ্যে উঠাইয়া লইয়া পাল 
তুলিয়া দিয়া আমরা গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম । 

খালের ধারে - গ্রামের স্ত্রীলোকের! অপরাক্কে গাত্র ধৌত করিতে 
আসিয়াছে দেখিয়া! বোধ হইল কতই সুখ ছুঃখের কথ! কহিতেছে এবং 
ভাবভঙ্গীতভে মনে হইল পরচর্চায় নেকেই ব্যাপৃতা) কিন্তু তাহাক্কের সহচর 
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কটি কচি ছোলেমে়েগুলি ডেঙ্গার থাকি। ছড়া কাটুতেছে ও মনের 
আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে । কি বিসদৃশ ব্যাপার !__কোথাও বাঁকে 
বড় মাছ ধরিবার নিমিত্ত বড়সীতে ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রথিত করিযা জলে ফেলিয়া 
একদুষ্টে বসিয়া আছে--কোথাও কোন পল্লীর শেষ ভাগ খাল পর্যাস্ত 
আসিয়াছে ও কোন পল্লিবাঁসিনী তাহার প্রতিবেশিনীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছে । 

দেখিতে দেখিতে আমরা গঙ্গা-বক্ষে উপনীত : হইলাম। অস্তাচল' 
গমনোনুখ রবির শেষ রশ্মিতে নদীর পূর্ববাংশ দ্রবীভূত স্বর্ণের ভাব ধারণ 
করিয়াছে । ভরা নদদীবক্ষে নৌকার উপর দীড়াইয়া মাঠের হরিতব্র্ণ ধাঁন্‌ 
গাছের উপরেও দেখি স্বর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া' পড়িয়াছে। আমাদের ঘাটে উঠি! 
বহুপরিচিত ঘোষ বৃদ্ধের গোশকট গ্রস্ত দেখিলাম । গাড়িতে উঠিয়া দেখি 
রাস্তা হইতে জল সরিয়া গিয়াছে এবং জল-রেখা থাকিলেও রাস্তা প্রায় 
শুখাইয়া আসিয়াছে । তবে স্থানে স্থানে সামান্ত কর্দমসংযুক্ত জল 
বন্ধ হইয়া আছে! আমার গ্রামের বালকের সহিত এইবার সাক্ষাৎ 
হইল। তাহার! দলপুষ্ট হইয়া নৌকা চাঁলাইতেছে। পনগী” ঠেলিফা 
কোন্‌ নৌকা শীঘ্র বায়, তাহারই ফলাফল দেখিতে উৎসুক । পথে 
কোথাও বীশবাঁড়ের শাখা হেলিয়া পড়িয়াছে--কোথাও বট শিকড় 
ঝুলাইয়! দিয়াছে । এই ঘন বনের মধ্যে বাঁকা পথে যাইতে যাইতে 
বোধ হইল যেন কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রদ্দোষতিমির আসিয়া ছাইয়! ফেলিল 
'এবং দ্রীঘির কাল জলে শরৎচন্দ্র প্রতিফলিত সিতাংগুলেখা নয়নগোচর 
হইতে লাগিল । এদ্বিকে দুরে পল্লীর নীরব শাস্তি ভগ্র করিয়া শঙ্ঘধবনি 
মরমে পশিতে লাগিল। হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দহিল্লোলে আন্দোলিত 
হইল। ড৮-ড1 করিয়া গাড়ি মোড় ফিরিল আর সে বন পিছনে রহিয়া) 
গেল এবং আমিও বাটীর সদর দরজ! দেখিতে পাইলাম। 

গাড়ি হইতে লামিয়া প্রতিমার কিছু দূরে পটমগ্ডপে গিয়া! পিতৃদেষের 


৪ | : বিবিধ প্রবন্ধ । 


চরণ কমল স্পর্শ করিলাম ঞাবং আমার মস্তকে তীহাঁর করম্পর্শ. সুখ অন্ু- 
ভন পূর্বক সমাগত ছুই একজনের প্রশ্নের সঙ্ষেপে উত্তর দিয়া বাটার 
ভিতর প্রবেশ করিলাম। ত্রাতীভগিনীর প্রিয় সম্ভাষণ ও হর্ষময়ী মাতার 
শে: আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক মস্তকোন্তে(লন করিয়া দেখি আমি আত্মীক় 
প্ব্ূনে পরিরেহ্টিত। গৃহের তপ্তব্যঞ্জনের বহুপরিচিত ঘ্রাণ কত অতীতের 
কথা মনে আনিতে*লাগিল। আহারান্তে সকলে পিতৃদেবের আহার দেখিতে 
গেলাম। আমার আনীত বড় বাজারের বিষ্ান্নের কত না সুখ্যাতি 
গুনিলাম। কনিষ্েরাও মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সামগ্রী আনিপাছি বলিয়া পুনরায় 
আমার স্ুধ্যাতি করিতে লাগিল--কত গল্প চলিতে লাগিল। আগামী 
কল্য হইতে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর আরও কত আমোদ! শরদা- 
কাশের তলায় ছার্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাঁম আমি এতকাল এই সুখ- 
শান্তি ও সন্তপ্তির দুধান্বাদে রচিত ছিলাম-_মনে হইল «“ আজ যে রজনী 
যায় ফিরাইব তায় কেমনে ।” 
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ইতিহাস পাঠ। 


পাপা পপলহো 


ইতিহ অর্থাৎ পবম্পরাগণ্ত উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে ইতিহাস 
কনে । 


ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্‌ | 
পুর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে ॥ 
ইতিহাস চতুর্ধবর্গ-লাভেব প্রধান সাধন, কাবণ কি উপায়ে ধর্ম, র্থ, 
কাম ও মোক্ষ লাভ কর। যাইতে পাঁরে, তাহার বিবরণ এবং তছুপষোগী 
উপদ্রেশমালা ইতিহাসে বর্ণিত থাঁকো। ইহা অতীতের সাক্ষী এবং বর্ত- 
মানের সহচব। ধিনের পর দ্দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর ধৎসর+ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীতেব গর্ভে অনন্ত লয় প্রাপ্ত হইতেছে +-_সঙ্ষে' 
সঙ্গে কত মহিমমণ্ডিত রাঁজ্য, কত সভ্যতাগর্ষিত সাআাজ্য, কত মদম্পদ্ধিত্ত 
জাতি কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে ;-_আবাযর় কত নগণ্য অভিনব 
জাতি উহাদের পতনের কারণ মানস-নয়নের সন্থুখে জলহ্দহৈরণ শ্বন্ধপ 
প্রত্যক্ষ করিম শনৈঃ শনৈঃ উন্নভিদোপানে আরূঢ় হইতেছে এবং 
সভ্যতার আঁভমাঁনে স্ফীতবক্ষে বিশাল ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে শরাবখণ্ডের 
ঠায় জ্ঞান করিতেছে । স্বল্পায়ুঃ মানব এই সমুদয় প্রত্যক্গ করিতে সক্ষম 
না ইইলেও লোকপরম্পরাগত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী মানবের 
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জন্ত নিজেদের ব্ছ্ঘর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ বা প্রন্তরে খোদিত' করিয়া 
রাখিয়া! যাইতেছে ইতিহাস এইরূপে অতীতের সহিত বর্তমানের এক 
অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধন দ্বারা পৌর্ববাপ্ধ্য স্থাপন পূর্বক সত্যের মহিম! জর্গতে 
প্রচার করিতেছে। 

ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত ভাবেই হউক অতীত কাহিমী ও অতীত 
অবস্থার, উত্থান ও পতন, ঘাত ও প্রতিঘাতের এক জীবস্ত প্রতিবিশ্ব 
মানবের সর্বদাই মর্শম্পর্পা ও শিক্ষাপ্রদ। ইতিহাস কেবল অতীত 
ঘটনাসমূহের তিথি বারাদির পঞ্জিকা নহে,_-ইহা ধর্শবীর ও কর্মবীরগণের 
অব্দানপরম্পরা এবং তত্তৎসন্ভৃত জাতীয় উন্নতির নিদর্শনগ্রন্থ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। যেজাতির ইতিহাস নাই, তাহাদের উন্নতি সুদূরপরাহত ; 
কারণ বর্তমানের সহিত অতীতের তুলনা! করিবার তাহার্দের কিছুই নাই। 
ইতিহাসহীন জাতি জগতে সর্ধাপেক্ষ।৷ অধিক দৈববিড়ন্বিভ ;) কারণ 
তাহারা জাতীয় জীবনের প্রধান উপার্ধান অতীত ঘটনাবলী হইতে 
বঞ্চিত! 

মানব দেবতা নহে, সুতরাং তাহার ক্রমপ্রমাদদ অবশ্তস্তাবী। 
কেবল নিজেদের কেন, অপর দেশের ইতিহাস পলে পলে মানবকে 
অতীতের ভ্রাস্তিজনিত বিপত্তির কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়! 
ভবিষ্যতের উন্নতির নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়া রাখে । কোন মহাপুরুষের 
জীবনী পাঠ করিলে মন সহসা তরদ্দীর লোকোত্তর কীর্তিকলাপে 
নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার অনুপম লদ্গুণাবলীর অনুকরণে 
'্যতঃই ব্যগ্র হইয়া থাকে। যিনি যুদ্ধব্যবসারী, তিনি বদি কোন 
বীরপুরুষের জীবনী পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধমনীতে 
শোপিতপ্রবাহ বিছ্যদ্বেগে ছুটিতে থাকে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ 
রণরঙ্গে নাচিয়া উঠে? যুদ্ধশিক্ষা় তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হ্য়'। 
ইলদিঘাটি যুদ্ধে পিরাট গোগল অক্ষৌহিণীর সন্থুথে মুষ্টিমেয় রাজপুত বীর- 
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যে সময়ে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানে ধর্দের সামস্তি নিদর্শনও, 
দেখা যায় নাই; সাহিত্য-বিজ্ঞানের অতি ক্ষীণ জ্যেতিংও প্রবেশলাভ 
করে নাই; অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে, স্বার্থের অবিচারিত পুর্ণ 
তৃপ্তিবিধানে, পাশবী প্রবৃত্তির আবিল তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া যখন 
তাহারা পরস্পরের হৃদয়শোণিত-পানে প্রবৃত্ত ছিল, পবিত্র ভারতড়ুমি 
তখন পুণ্যঙ্লোক বীরগণের অমর-লীলায় যেন সমগ্র জগতের শ্রেষ্ত্ব 
ধারণ করিয়া সুমেরুর ন্যায় বিরাজ করিত। তখন ভারতের যোদ্ধ!, 
জিগীষাপ্রণোদিত হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সহ অভিযানোদেশে সুদূর 
দেশে আপতিত হইতেন ;-_-ভারতীয় আধ্য নৃপতি ত্রয়ী বিদ্যার পারদর্শী 
হইয়! শাঙবতী দণ্ডনীতির অগ্ুসরণপূর্ববক প্রজার মঙ্গলাভি প্রায়ে বিহিত 
উপায়ে রাজধন্দ পালন করিতেন; ভারতের ব্রাহ্মণ ত্রন্ষাবিদ্যায় বিশারদ 
হইয়া! সর্বভৃতের মঙ্গলার্থ সযতচিন্তে যথাবিহিত আশ্রমধর্ম-পালনে নিরত 
থাকিতেন। কিন্তু এই অধঃপতিত ভারতে অতীত গৌরবের ভম্ম- 
রাশির উপর বসিয়া আজি আমরা যে, তাহার আলোচনা করিতেছি,তাহার: 
উদ্দেন্ট আর কিছুই নহে, এই উপায়ে আমরা মনোবৃত্বিনিচয়কে দমিত ও 
নিষস্ত্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। 

এই সুবিশাল মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মানব মাত্রের কাধ্যপরম্পরার 
ফলসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্‌ কোন্‌ কার্য্য কিন্ধপ অন্ুলোম 
ও বিলোম প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া কীদৃশ ফল প্রসব করিবে, এবং সেই 
ফল মানব-সমাজের উপর কিরূপ শক্তি নিষিজ্ত করিবে, ইতিহাস তৎ- 
সমুদ্বায় ব্যাপার বিশ্লেষিত করিয়া স্প্ট দেখাইয়া দেয়। সমাজ-শরীর 
কিরূপে স্করিত হয়, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় ইহার স্ফর্তিলাভে সহায়তা করে, 
কিরূপে সভ্যত্ঠুর সুচনা, উন্নতি ও পরিণতি ঘটে, বাহা ও অন্তর্জগতের 
কোন্‌ কোন ধর্ম ইহার গ্রাধান সহায় ; কি উপায়ে কোন্‌ কোন্‌ সমাজের 
উন্নতি ও শ্রীবৃি হইতেছে এবং ধিপরীত বিধির 'অনুবর্তন কবিয়া বণ 
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কোন্‌ দমাজ একেদারে শ্্ীহীন হইর। পড়িতেছে ) ইতিহাস-পাঠে তৎসমন্ত 
বিষয় জানিতে গারা বাঁয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অবাধ বাঁণিজ্যপ্রথা 
ইংলগডে প্রবর্তিত হয়, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহাষ 
প্রচার হয়, এ কথ! জানিবার 'নিমিত্ব ইতিহাস-পাঠের আবশ্তকত। দেখা 
যায় না) কিন্তু রক্ষিত বাণিজাপ্রথা রহিত হওয়ায় অবাধ বাণিজ্যের 
প্রচলনে কিরূপে ইংলগ্ডের সমৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই জানিবার প্রয়োজন এবং 
এই জন্যই ইতিহাস-পাঠ একান্ত আবশ্তক। 

বীরপুজা সমুদয় সভ্যসমাজেই সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদান বলিয়া সর্ব 
পরিকীর্তিত। যে জাতির নধ্যে বীরপূজার আদর নাই, যাহাদের ইতিহাঁগ 
নাই, সভাজগতে তাহাদের স্থান বহু নিম্নে--অথব! নাই বলিলেও হয়। 
বীরপৃজায় হৃদয় প্রশস্ত, অন্তঃকরণ উন্নত, বুদ্ধি কর্মফল! হইয়া থাকে । 
আবার একমাত্র ইতিহাসের অভাবেই বীরপুজার কল্পনা পর্যন্তও হৃদয়ে 
স্বান পায় না। যে দেশের অতীতের জলস্ত চিত্র নয়ন সমক্ষে নৃত্য করে 
না, সে দেশ বর্ধর জাতির আবানযোগ্য ৷ অন্ুদারতা, অদূরদর্শিতা, উন্নত 
প্রথা-প্রবর্তনে ভীতি ও কুগ্ সেই দেশে পরিলক্ষিত হ্ম্ন। অতএব 
ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনগঠনে ইতিহাস প্রধান সহায় । 

হিন্দুরা ইতিহাস-চর্চা ভাল বসেন 'না, একথা এক প্রকার আংশিক 
লতা। হিন্দুদিগের পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদরূপে পরিগণিত ১ 
স্থতরাং ধর্শপুস্তকের অন্ততূক্তি। বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে সকল 
বাক্তি অন্য দেশে বীর বলিয়! পুজিত, ভারতবর্ষে বু প্রাচীন কাল হইতে 
উাহাবা দেবতা বলিয়া! অর্চিত হইয়া আমিতেছেন। সেই সকল দেবতার 
ক্ার্য্য এক সময়ে হিন্দুমাত্রেরই শ্মরণীয় ও শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত 
ছিল। তৎকালে লোকে সেই মহাপুরুষগণের সেই সকল অবদান দৃষ্টাস্ত 
স্বন্নপ সগ্ুখে রাখিয়া বীরবিক্রম কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। যে দিন 
গৃহে গুহে দেই সকল মহনীয় কীর্থিকলাপেখ অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিল 
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হইতে সহস্র সহস্র বংসর অতীত হই! গিয়াছে । কালের কুটিল মাহাত্ো 

স-ভবিত্ব্তার ভয্মাবহ সাফল্যে সেই অনুপম সভ্যতার সামাহ্য নিদর্শন 
অবশিষ্ট আছে কি না সন্দেহ ।-_মাহা! কিছু আছে, তাহার অধিকাংশই 
রূপকালগ্কারে আচ্ছন্প ও অনেক স্থলে অত্যুক্তিজালে জড়িত। অতি 

সাবধানে ও সন্তর্পণে সেই অলঙ্কার উন্মোচিত এবং অত্যুক্তিজাল অপ- 

সারিত করিয়া! প্রতিহাসিক সত্যনিচয়ের আবিষ্ণার করিতে হইবে। সেই 
সকল পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক বিবরণের অধিকাংশ রূপকালঙ্কারে 'আচ্ছর 
হইলেও আজি এ্ঁতিহাঁসিকের একমাত্র অবলম্বন) অন্ধকারময় অতীত 

কালগর্ডে প্রবেশ করিবার একমাত্র আলোক । যে সকল অবদান সাহাঁযো 

মাঁনবগণ সভ্যতার স্ৃবিস্ভূত পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া থাকে, তৎ- 

সমুদ্ধায় তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের তত্তৎকাঁলীন রীতিনীতি ও 

শিক্ষা! দীক্ষা! সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পাঁরা যায়। ভারতের 

অধঃপতনের সহিত হিন্দুর মতিগতির প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে । পুর্ে 

যে সকল বীরকীর্তি মনন, স্মরণ ও অনুসরণের শ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধ 

ছিল, আজি কালদোষে বর্তমান অধঃপতিত হিন্দুগণ তৎসমুদায়ফে মানবের 

সাধ্যাতীত অনগ্থকরণীয় দেবকীর্তি ভাবিয়! দূর হইতে প্রণাম করিয়া 'বিদাঁ় 

লইয়া থাকে । এই সকল সন্ীর্ণমন। হূর্ব্বলচিত্ত হিন্দুর ধারণ] এই যে, 

সেই সকল দেবকীর্তি অন্ুকরণের বিষয় নহে,কেবল পুজা ও 

'্মরণের সামগ্রী। সেই জন্তই অত্রি ও ভৃগুর আত্মবলিদান, দধিচির 

আক্মোৎসর্, অগন্ত্য ও বশিষ্ঠের স্বার্থত্যাগ, শ্রীরামের সত্যরক্ষা ও পিডৃ- 

ভক্কি, ভীষ্ষের প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগন্বীকার, যুধিষ্টিরের বিশ্বপ্রেম, ও কর্ণের 

ন্ান্যত! 'আঁজি কবিগাথার স্থান অধিকার করিক়াছে। লোকে স্বেচ্ছাৰশতঃ 

তৎসমস্ত অতুষ্যনীয় সদ্গুণের অধিকার করিতে সাহসী হয় না। এই সকঞ্জ 
ব্াপারের অন্থশীলম করিলে স্পষ্টই প্রতীতি "হয় যে, হিন্দুর ইতিহাস 

ছিল, কিন্ত দূর্ভীগ্যবশ 5: সেই ইতিহাস পুরাণকথাস়. পর্যাবসিত হইরাছে। 


২৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


িনুর স্বাধীনতা গিমনাছে, তথাপি তাহার! পিতৃপুরুষের ধর্ম 'ও আচার 
ব্যবহার.ভইতে' সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই। এক কথায় তাহাদের সব 
গিয়াছে, 'আছে কেবল “হিনদুয়ানী”” । এই হিন্দুয়ানী ও সামাজিক 
বাঁধহার বজায় রাখিতে অনেকের নিকট এখনও “কুলজি” সকল বর্তমান । 
কিন্তু সমাঁজ-শরীর কিরূপে গঠিত ও ভগ্ন হইল, এ সকল কুলজি হইতে 
তাহার নিরূপণে কি সাহাধ্যি পাঁওয়! যাইতে পারে ? বিবাহার্দি সামাজিক 
সংস্কারে কুল নির্ণর করিতে হইলে তৎসমুদধায়ের আবশ্যকত! অনুভূত 
হস্স মাত্র; নতুবা ফাহাঁকে প্রক্কৃত ইতিহাস বলে, সেই সকল “কুলজি” 
হতে ভাহার কোন উদ্দেশ্তই সিদ্ধ হয় না। 


পাপ লা 
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ভদবরতের খু ঘকল। 


সাগরাম্বরা অনস্তসৌন্দ্্যশালিনী ' নগরাজকিরীটিলী ভারতভূমির 
প্রায় অধিকাংশ প্রদেশ ষড়খতুর লীলানিকেতন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত, গীত ও বসস্ত এই ছয়টা ধাতু পর্যায়ক্রমে" ভারতের প্রায় সর্বাত্রই 
স্ব স্থ প্রভাব প্রকাশিত করে এবং প্রত্যেকটার আগুমনে বনমতী 
নুন নৃতন শোভার সজ্জিতা হইয়া থাকেন। এই্ধপে ধরিত্রী নব নব 
বেশে সুশোভিত হইলে খতৃগণের প্রভাব জড় ও জঙ্গম জগতের প্রা 


ভারতের খড় দকল। . ২১ 


সর্বত্রই অনুভূত হয়। প্রত্যেক নূতন খর আগমনে ভারতবাসী নব 
আবেশে,নবীন জীবনে ও অভিনব উদ্যমে সেই সেই খ্খতুর অনুযায়ী জীবনেব 
কর্দে অনস্তলীপাময় সমুদ্রের জোতের ভ্তায় অবস্থার: বশীভূত হইয়া 
আপনাকে কখন ভাসাষ্টয়া দেয়, জাবার কখন বা অবস্থাকে ব্শীভৃত 
করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে | 

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মার্ভগ্ডের প্রথর কিরণে জগৎ সন্তাপিত 
ও তুমুল ঝটিকাপ্রবাহে কম্পিত করিয়া গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হগ্ন। 
নিদাথের দিবাভাঁগ বাস্তবিকই নিদারুণ। সমস্ত দির্ন জগৎকে তাঁপিত 
করিয়া যখন 'তপনদেব অন্তাচল-শিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যখন 
প্রদোষের কাঞ্চনবিনিন্দিত সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট শেষ হূর্যয রশ্মি এন্দ্র- 
জালিকের স্তায় মুহুমু ছু; নব নব শোভা বিস্তার করিতে করিতে সাম্ধা 
গগনে মিশিয়া মায়, তখন পুনরায় এক মভিনব উপদ্রব উপস্থিত হইয়া 
থাকে । আকাশের এক কোণে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ অনে অল্পে স্বীয় 
আয়তন বৃদ্ধি করিতে করিতে ক্রমে বিরাট দেহ ধারণ করিয়া সমস্ত 
নীলাকাশ ছাইয়া ফেলে ;__অমনি বজ্রানল উদগীরণপূর্ধক ভীষণ শব্দে 
কৃষকের আনন্দবর্ধনার্থ কর্ষিত ভূমির তৃষ্! নিবারণ করে, কখনও বা 
তাহাদের মনে নৈরাশ্ঠের সঞ্চারপুর্ধ্বক তুমুল ঝটিকা প্রবাহ সহ্সা সমুখিত 
হইয়! প্রকাণ্ড পাদপ সকলকে উতৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং জলদজাল 
দূরে বিক্ষিগু করিয়া ধরাবক্ষে তাওব নৃত্য আরম্ভ করে। আবার কখনও 
বা ঝড়বৃষ্টি একত্র মিলিত হইয়া প্রকৃত “কালবৈশাখীর” কঠোর 
কল্পকলাপের আল্লাপন রুর্লিতে থাকে । আবার পরক্ষণেই নিশাগমে 
নীলাকাপে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণশশধর উদ্দিত হইয়া অমল ধবল কৌমুদী- 
চ্ছটায় ভীতি জগৎকে ন্নাপিত করিয়া জীবন্বদয়ে আশ্বাসের শাস্তিনুধা 
চালিয়! দেয় । মা 

গ্রীষ্মে বনুদ্ধরা কেমন বিবিধ ফলফুলে সুশৌভিতা ! আত্র-কাঁননেন্র 


৯২ বিবধ গ্রাবন্ধ। 


কেমন সুন্দর শোভা! নন়্ন একবার দেপিলে 'আর ফিরিয়া আসিতে 
চাহে না! পঞ্ধ, সুপ, অর্থপন্ক রসাল ফলগুলি দর্শকের মনে জাননা- 
রসের সঞ্চার করিয়া কেষন হুন্দরভাবে বৃত্তের সহিত ঝুলিয়া রহিয়াছে ; 
মলয় পৰনে হেলিতেছে ছলিতেছে এবং পৰনদেন প্রবল বেগ ধায়ণ 
করিলেই বৃজ্তচুত হইয়া আশা-প্রোৎফুল্প উর্ধমুখ বালকবালিকাগণের 
মনোরথ পূর্ণ করিয়া আনন্দ বর্ধন করিতেছে । তাহারা মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের 
তাপ গ্রানথ করে ন', বৃক্ষম্ব'মীর ক্রকুটিতে ভীত হয় না; নেহময়ী মাতার 
জেগড় ছাড়িয়া! যাইতে চিন্তা করে না। তাহাদের সদ্যোমথিত নবনীতবৎ 
কোমল উদ্ধার প্রীণ অতি অল্পে সন্তুষ্ট । সংগৃহীত ' আন্রগুলি তাহার! 
কখন ভক্ষণ কষ্িতেছে, কখন বা আহলাদের তরঙ্গে হাস্যের সঙ্গে ষে 
চাহিতেছে তাহাকেই দিতরণ করিতেছে । 

এরই 'সময় প্রথর কুর্যাকিরণে নদ নদী, খাল বিল ও পুষ্করিণী, প্রায় 'লদস্তই 
শুষ্প্রায় হইয়া! যায়। নৌকা-চলাচলের উপায় রুত্ধ হয়, এই জগ্য গো- 
শকট ও রেল ভিন্ন দাল-পরিচালনের সুবিধা হয় না। ইন্ষুগুড়, দেশী 
. আলু, তরিতরকারি ও রবিশস্ত ইত্যাদির বহুল পরিমাণে ব্যবসায় হয়। 
আম জাম কাটাল প্রভৃতি স্ুরসাল ফল খাইয়! গ্রীম্মাবকাশে বালকগণ 
ক্ঠাঠগৃছের কথা বিস্বৃত হইয়! কাস্তিপুষ্ট .সুন্থ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। 
বেলী, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি পুম্পসকল প্রস্ফুটিত হয়া জগৎকে 
'মমোদিত কয়ে। হৃষ্টপুষ্ট শরীরে হান্তবদনে প্রফুল্লচিত্তে ব্বলকগণ মনের 
'আনন্দে ফুটবল বা গ্রাম্য ক্রীড়াকৌতুকে মন্ত্র হইতেছে । জ্যোৎক্গামন্গী 
রজনীতে কষকেরা অঙ্গসঞ্চালনসাধ্য বিবিধ ব্যায়াম দ্বারা বিমল আনন্দ ভোগ 
করিকেছে। কাহারও গৃহে শীতল বা ওলা দেবীর রুপ! হওয়াতে হাহাকার 
খবৰ উঠিযাছে। কেহবা পূর্ব হইতে সতর্কত। অবলম্বন পূর্ধ্বক, পানীয় জল 
শরম ও পরিস্কৃত করিয্া এবং খাদ্যদ্রব্যাদির গ্রাতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থাস্থ্যরক্ষণে 
ফচেষ্ট হইতেছে, এবং+ জ্যোত্জামকী রজনীতে কল্পনাস্থে বিভোর বা 


ভারত্বের ধাতু সকল। ২৩ 
পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া সুখশাস্তি ও সন্তপ্তির হুধাস্বাদ করিতেছে 
দশহারার পঙ্গাপ়ানি, সর্পভীভি নিবারণের মানসে ভূগ্ধপান, খর্বং 
অন্থুবাচি্র পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরমপীদিগের ফলাহার-সঞ্চয় যে কতদিন হইতৈ 
প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা! কে বলিতে পারে ? 

নির্বাঘের অবসানে প্রাুটের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে প্রকৃতির সাম্য 
পরিদৃশ্যমান হয়। মৃতপ্রায় তূণাবলী নব বারিসংস্পর্শে সজীব হইস্ 
বনুন্ধরাকে নব সাজে সজ্জিত করে। পুক্করিণী, নদ নদী ও খাল বিল জঙ্গে 
পরিপুর্ণ হইব! মানব-মনে এক নূতন আননের শ্রোভ আনিয়া! দেয়। 
ধনী, ধীবর ও নৌকাঁজীবীর আনন্দ বদ্ধিত হইতে থাকে এবং অতিবৃষ্টির 
আতিশয্যে পর্ণকুটীরবাসিগণের উটজাবলী ভগ্ন হইলে তাহারা যেঘবারির 
সহিত অশ্রবারি মিশাইতে থাকে । প্রয়োজনের অন্ুরূপ' বৃষ্টি হইলেই 
রুষকের আনন্দ, নচেৎ অতিবৃষ্টিতে মাঠ ঘাট ভাসিয়া গেলে সমস্ত হাঁজিয়া 
পচিয়। শুধু কষক কেন গৃহস্থ মাত্রেরই নিবানন্দ উপস্থিত হয়। তরি 
তরকারী হুর্ম,ল্য হয় এবং যাহার! পূর্ধ্ব হইতে ইন্ধনাঞ্ির সঞ্চয় করিয়া 
রাখে নাই,তাহাদ্ের তন্নিবন্ধন অত্যন্ত অভাব ও ক্লেশ অনুভব করিতে হয় । 

রোপিত ধান্ত ও পাটের ক্ষেত্রগুলি সম্ীব ভাব ধারণ করিল। 
কমলার ললিত উদ্ার হান্ত কবকের শ্তক্ষেত্রগুলির সর্বত্র প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। গ্রীষ্মের পন রসাল এখনও ফুরায় নাই, প্রকৃতির 
বঙ্গভাগ্ডারে কাটাল ও আনারস অপর্যাপ্ত, কালজাম, জামরুল ও কদলী 
তক্ষগ করিম! বালকগণের আশা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ক্ষুদ্র বালকের! 
সুর করিয়। বলিতেছে 

এ রাখেতে যাবনাক উপ্টো রথে যাৰ, 
ছুই ভাম্কেতে যুক্তি করে কাটাঁল কিনে খাঁব। 

পল্লীগ্রামে রথের সময় কি আনন্দ! সুদূর স্থানি হইতে, যেখানে .রথ 
চলিবে, সকলেই সেই দিকে ধাবমান । সা আট দিন ধরিয়া কেবল কোনা 


২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হল, অনিদজোতঃ এবং পল্লীবাসীর 'অভিপ্রেত দ্রব/ সামগ্রীর ক্রুয়বিক্রয়। 
শ্রীষ্মের ফুলগুলি এখনও ফুটিতেছে ; এখনও গ্রথিত হ্ইক্লা বরমাল্য রূপে 
পরিণত হইতেছে । “শ্রাবণের ধারা” আর্ত হওয়াতে কখন সুর্য্যদেব একে 
বারে অনৃশ্ঠ হইতেছেন, কথন রাস্তা ঘাট জলমগ্র হইতেছে এবং বালকের! 
কাঁগজের নৌরু। ভাসাইতেছে। দিনরাত্রি জলে খেল! করিয়া! কেহ কেহ 
জর ভোগ করিতেছে, কেহ বা সিক্ত বন্ত ও পাকা ত্যাগ করিয়া! অতি 
সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিতেছে । পশ্চিমাঞ্চলে কূপের জল নষ্ট 
হইয়া দেশবাসীর উদরানয় পীড়া হইতেছে । আবার সাবধান ব্যক্তিরা 
জল উষ্ণ করিয়! পান করিতেছে দেখিয়া অনেকে তাহার অনুকরণ করিয়! 
পীড়া হইতে রক্ষা পাইতেছে । 


বর্ষার অব্সানে হাসিমুখে শরৎ আসিয়! দেখা, দেয়। এই সমুয়-_ 


“নদী ভর! কুলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান” 


এ রঃ গাঁ 
কেত্কী জলের ধারে 

ফুটিয়াছে ঝৌপে ঝাঁড়ে 

নিরাকুন ফুলভরে বকুল বাগান । 


প্রান্তর সমুধায় বিকসৎ কাঁশকুন্থমব্যহে পরিব্যাপ্ত হইগ্র! যেন মহাদেবীর 
অধিবাস-বাঁসরে শত শত চাঁমর ব্যজন করিতেছে । জলাশয় সকল কমল- 
কুমুদ-কহুলার-কোকনদদলে শোভিত হ্যা জগন্মাতার আগমন-পথ 
চাহিয়া রহিয়াছে ; ওদিকে গিরিশিখরের স্বাস্থ্যনিকেতনসমূছে নানা 
বর্ণের ডালিয়া ফুল ঘনসন্লিকর্ষে প্রস্ফৃটিত হুইয়৷ যেন গিরিরাজদুহিভার 
ধরাবতরণ নিমিত্ত ধরাধরগাত্রে পরম মনোরম আসনাবর্নী পাতিয়া 
রাখিয়াছে। 

এই প্গয়ে ব্ঙগদেশে অন্তবাপিজ্যের প্রসার বুদ্ধি হইতে দেখা যাঁয়। 


ভারতের খতু সকল" ২৫ 


পূর্ববঙ্গ ও অন্তান্ত স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার” পাটের বোঝাই 
নৌকাগুলি র 

“ভরা পালে বয়ে যার, 

কোনদিকে নাহি চার, 

ঢেউগুলি নিরুপায় 

ভাঙ্গে হধারে ॥”৪ 

কবে দুর্গাপূজার ছুটি হইবে? এই প্রশ্নের আন্দোলনে বালকের! 

ব্যস্ত এবং যত দিন যাইতেছে, ততই দিন গণিতেছে। পল্লীগ্রামে যাহাদের 
বাটাতে পুজ। হয়, মৃৎশিল্পকার প্রত্যহই কাটামে মৃত্তিক! লাগাইয়! ক্রমে 
যখন মহামায়ার এক একটা অঙ্গপ্রত্ঙ্গ গড়িতেছে, বাঁলকেরা প্রতাহই 
তাহার সংবাদ লইতেছে। যে দ্িন রঙ দেওয়া হয় এবং ষে দিন 
সাজ পরাণ হয়, আহা বালকদের কি আনন্দ! ক্রমে যখন দূরদেশ 
হইতে পুজার অবকাশে সহরবাসী সমবযস্ক আত্মায় ও গুরুজনেরা 
আসিফ প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর হইতে সকলেই আনন্দরাশিত্তে 
আপ্ল,ত হইতে থাকেন, তখন তাহাদ্দের মনোভাব বর্ণনাতীত। ক্রমে 
দশমীর দিন আসিল, অশ্রপুর্ণলোচনে বৃদ্ধের দেবীর সঙ্গে সঙ্গে চলি- 
লেন এবং বালকবুন্দ নবসাজে সঙ্জিত হইয়া নৌকায় বাজ খেলিতে 
চলিল। হারজিতের কথ। ছুই এক দিন চলিল, এবং কি কারণে কি 
ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মীমাংসা! হইল। ক্রমে ছুটি ফুরাইন্সা 
গেল। যাহারা স্বাস্থ্যের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে বাষুপরিবর্তনে গিয়াছিলেন, 
তাহারাও দেশ হইয়া কর্মস্থানে আসিবার উপক্রম করিতেছেন । 
বিজয়ার পর্‌, হইতে কোলাকুলির কি মধুর মিলন ও আপ্যায়ন ! এটা 
একটা সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা । কি স্বজাতি, কি ভিন্ন জাতি, পরস্পর 
পূর্ববসন্বন্ধের সামঞ্স্ত রাখিতে বা পুর্ধ্ব মনোমালিন্ত অপসারিত করিতে 
হিন্দু ভিন্ন অন্ত জাতির মধ্যে কৈ এন্প মঙ্গলময় বিধিত বড় দেখিতে 


২৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


পাওয়া যায় না ।* এই বিধির বিপরীত প্রথা-অবলম্বনে পূর্বের প্রাঁণ- 
মন-দিম্বা সেই আলিঙ্গন-প্রথা যতই নিরর্৫থক বলিয়া অনুমিত হইতেছে, 
ততই সমাজ কেন,__জাতীয়তাঁও যেন শ্রথ ও বিকধিত হইতেছে । 
শরতের প্রথর রবিকরে উত্তীপিত হইয়া মানবগণ সিতশাস্ত 
*শধরের স্পৃহা করিতে করিতে বিভাবরীর প্রতীক্ষায় দ্িনমান অতি- 
বাহিত করে। দিবাঁকরের তীব্র তাপে খাল বিল ও পররঃপ্রবাহ সমুদাক় 
শুফ হওয়াতে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ লতাগুল্সাদির পচন ও বিয়োজন 
জন্ত ছুর্বাষ্পরাশি সমুদগত হইয়া তরুণ জ্বরের সৃচন! করিয়া ছিতেছে। 
এই জ্বর সময়ে সময়ে দেশব্যাপিরূপে প্রাছুভূতি হইয়া গৃহস্থমাত্রেরই 
মনে বিভীষিকার সঞ্ধার করিয়া থাকে । | 
শরতের অবসানে হেমন্তের রাজ্য প্রকাশিত হয়। যেন কিছু শীপ্রই 
দিবা অবসান হইতে. চান্। গৃহস্থের বৈকালীন ভোদ্্য-প্রস্ততিতে 
অগ্নির ধূষ আর উপরে উঠিতে পারিতেছে না। আহারেরও পরিবর্তন 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অনেকে বৈকালে অন্নের পরিবর্তে 
গোধূমজাত সামগ্রীতে সন্তষ্ট। ডেঙ্গোর ভাট!, বিলাতী কুমড়া, ঝুনা 
নারিকেল, কচুর শাক ও ইলিশ মৎস ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হই- 
তেছে। পালম শ্বাক, মুলা, নৃতন আলু ইত্যাদির গন্ধে তরকারীর 
বিশেষত্ব অনুভূত হইতেছে । বর্ষা ও শরতে দ্রব্যসামগ্রী যেমন কীটদষ্ট 
হইতেছিল, হেমন্তে বঙ্গের অধিকাংশ মানব সেইরূপ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী 
কর্তৃক দষ্ট হইতে লাগিল। এই বিষে জর্জরিত হইয়া তাহাদের স্ফুণডি 
কোথার চলিয়া গিয়াছে। ছুর্ণোত্সবের অট্রহাদি এখন কান্ঠ হাসিতে 
প্রকাশিত হইতেছে। উগ্ভমের পরিবর্তে আলস্ত ও দীর্ঘস্ত্রতা এখন 
প্রিয়সহচর হইয়াছে । বর্ষার বারিপাতে উৎকুল্লচিত্ত হৃষ্টপুষ্ট কৃষক 
স্বহস্তে হলচালনা করিয়া যে ধান্ত রোপণ করিয়াছে, আজ দে কি করিয়! 
উহ! কাটিয়া ঘরে তুলিবে গালে হাত দিয়া তাহাই ভাবিতেছে। দ্বিগুণ 


ভারতের খতু সকল। ২৭ 


মজুরি দিয়া ভিন্নদেশের মজুরের সাহায্যে ধান্যের ম্মুল্যবৃদ্ধি হইবে, 
তাহ। না ভাবিয়া মহাজনকে কিরূপে দ্বিগুণ ধাঁন্ত দিয়া খণশোধ করিবে, 
তাহাই ভাবিতেছে। অপময়ে চড়! দামের ধান্ত যখন সে ধার করিয়া- 
ছিল, তখন তাহার ক্ষেত্রে কমলাঁর কৃপাঁকটাক্ষ দেখিয়া সে একবারও 
ভাবে নাই যে, পরে খণশোধে অপারক হইবে । ম্যালেরিয়া কর্তৃক 
আক্রান্ত চক্রের বহির্ভীগে থাকিয়া! অনেকে ধ রোগ হইতে রক্ষা 
পাইতেছেন বটে, কিন্তু হেমন্তের হিমে অনেকেরই জর কাশী সদ্দি 
হইতেছে এবং অনেকে উঞ্কটোদকে সান করিয়া ও আপাদমস্তক হিম 
হইতে আবৃত থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিতেছে । বাঁলকেরা ভূমি 
শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া ক্রীকেট ও লনটেনিস খেলার আয়োজন করি" 
তেছে। বাগানে গোলাপ ফুল দেখিয়া যেমন বালকদের আনন্দ 
হইতেছে, কিন্ত প্রণভরা প্রিয় রনাল ফলের অভাব তাহারা অনুভব 
করিতেছে । জগদ্ধাত্রী পৃজায় সকলের আমোদ না থাকিলেও কালী- 
পূজায় বালকবাপিকা পূর্ণ সকল হিন্দু বাটাতেই মহা আনন্দ। আলোক- 
মালায় তাহাদের সকল বাটাই আলোকিত। তাহাতে অমাবস্যার তম 
কোথায় চলিয়। যায় বলিয়া বোধ হয় । আতস বাজীতে সকলে মুগ্ধ । 
হেমন্তের অবসানে শীতের আগমন 1! শীতের কথায় বালাকালের 

একটী সুন্দর সরল কবিতা মনে পড়ে - 

“বয় উত্তরে বাতাস, বর উত্তরে বাতাস, 

কুয়াস। ধোঁয়ায় ঢাকা সর্ধদ1 আকাশ ॥ 

রবি খরতর নয়, রবি খরতর নয়, 

দিন ছোট রাত বড় খুব ঘুম হয় ॥” 
পর্ণকুটীরবাসীর বর্ষায় যে কষ্ট, শীতেও সেই কষ্ট। উপযুক্ত আচ্ছাদনের 
অভাবে সে শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া! কীপিতেছে, অগ্নির নিকট যে আরাম 
পাইবে, তাহারও উপায় কম। সামান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্নি 
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জালিতে সক্ষম, অব দূরদর্শী, যে ব্যক্তি ব্যয় সংযম করিয়া ইন্ধন সঞ্চিত 
করিয়া! রাখিয়াছে, অথবা গোঁময় সংগ্রহ করিয়৷ শুফ করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহার আঙ্গিনায় বসিয়া অনেকে জটলা করে। শ্রামিকের! অধিক 
সময় কাঁধ্য করিয়া দ্বিগুণ মজুরি লইলেও ধাঁন কাটা হইলেই, অথবা ধান 
মাড়াই হইলেই নগদ টাকা পাঁওয়! যাইবে বলিক্া কেহই সেই মজুরি 
দিতে আপত্তি করিতেছে না'। চাষির! ক্ষেত হইতে মূল! বেগুন কপি 
বিক্রয় করিয়া প্রত্যহই নগদ পয়সা দেখিতে পাইতেছে এবং সবই 
খরচ করিতেছে । বড় বড় মহাজনের! ধান্ত খরিদ করিয়া এককাট্ট। 
করিবার প্রয়াস পাওয়ায় টাকার বাঁজারও চড়িতেছে। বড় বড ব্যাঙ্ক 
কয়েক দিনের নিমিত্ত টাক! ধার করিয়া শতকরা ৮1১০ টাকা সুদ 
দিতেছে এবং মহাঁজনেরা ১২১৪ টাক। সুদ দিয়া উহাদের নিকট খণ 
করিতে কুন্ঠিত হইতেছে না। 

বালকেরা এখন পুরাদমে ক্রীকেট ও টেনিস্‌ খেলিতেছে এবং 
বড় দিনে ছুটি পাইবে ও সংক্রান্তিতে পিটাপুলি খাইবে ভাবিয়া আনন্দে 
বিভোর । কিছু পরেই শ্রীপঞ্চমী। নূতন কুল খাইবার ইচ্ছ! দমন 
করিয়৷ পল্লীগ্রামের বালকের! কোন্‌ ক্ষেত্রে যবের শীষ আহরণ করিতে 
পারিবে, সেই চিন্তায় ব্যাকুল। শ্রীপঞ্চমীর দ্বিন অনাহারে থাকিয়া! 
বীণাপাণিকে পুস্পাঞ্জলি দ্রিবে এই মহা আনন্দ। সকলেরই মুখে 

বীণাপুস্তকরপ্রিতহস্তে 
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে । 

কোথাও বা বালকের! বিগ্ভামন্দির সচ্জিত করিয়! প্রতিমাপুজার বাবস্থা 
করিতেছে । কোথাওবা অন্ত স্থানে সকলে মিলিয়! চাদ। সংগ্রহ পূর্বক 
পুজার বায়ভার বহন করিতে কৃতসন্কল্প। 

দেখিতে দেখিতে খতুরাঁজ বসস্ত কোকিলের কুছুরব ও ফুলবাঁস সহ 
দক্ষিণ হইতে মন্দানিল বহন পূর্ব্বক সমুপস্থিত হইল। শীতের প্রকোপ 


ভারতের খতু সকল । ২৯ 


কোঁখায় চলিয়া গেল। প্রতি পবনহিল্লোলে শিশিরক্তী যতই নষ্ট হইতে 
লাগিল, ভারতবাপীর মনে ততই নব নব ভাব -জাগরিত হইল । 
বঙ্গদেশে পরীক্ষ1-লীলায় যোগদান করিতে হইবে বলিয়া যে ভাব মনে 
উদ্দিত হইয়াছিল, পরীক্ষার অবসানে লঘু হৃদয়ে নূতন আবেগে 
বংলকদের মনে নব ভাব অস্কুরিত হইল। গৃহে পর্য্যাপ্ত ব্যগুন ৮ 
দেশী আলু এখন সুপ্রতুল, বাঁধাকপি ফুলকপির স্থান অধিকার করি- 
য়াছে। নূতন ডাল আমদানী হইতেছে । তরিতরকারি সস্তা দেখিয়া 
গৃহিণীরা প্রাণভরিয়! সন্তানসন্ততিকে খাওয়াইয়া স্থুখী হইতেছেন। 
বৈশাখের ভাবী ঝটিক1 নিনাদের কথা ভাবিয়া ফালন্তনের বিবাহে 
রৌসন চৌকি যেন মধুর বোধ হইতে লাগিল । রবিশস্তের আমদ্াঁনীতে 
নয়ালীর মুখে দেশীয় ব্যবসাদার, ব্যাপারী ও আড়তদারগণ সকলেই ব্যস্ত 
সমস্ত। অন্তর্বাণিজোর প্রসার বৃদ্ধিতে টাকার বাজার আবার চড়িল। 
পাওনাদারের৷ চড়কের অপেক্ষায় আছেন, কারণ তৎপরেই নূতন খাতা 
ও অনেক টাক আদায় হইবে । এদিকে বালকেরা দোলের সময় 
যেরূপ আমোদ করিয়াছে, চড়কে আর সে আমোদ নাই বলিয়৷ তাহার! 
চড়কের নিমিত্ত ব্যস্ত নহে। কবিগণ প্রতি পবনহিল্লোলে প্রতি পিক- 
কুহুরবে বেল মল্লিকা ও যুখিকার সুবাসে নব ভাবে, নব অনুরাগে 
কল্পনা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন । এ ধরামাঝে সকলেই কিন্তু সুখ- 
শান্তির সুধাস্বাদ পাইতেছে না। কোথাও টীক]1 লইয়| বসস্ত হইতে 
রক্ষা পাইয়াও কেহ বা প্লেগে আক্রান্ত হইয়৷ সংসারে উৎকণ্ ও 
শোক আনিতেছেন। কোথাও বা ভাগ্যবলে পল্লীগ্রামে কোন কোন 
গৃহগ্থ মাধবী যাঁমিনীর স্সিগ্ধকৌমুদী-প্রতিঘাতে শ্বেতান্ুদসংপৃক্ত নীলাম্বর 
তলে বাসর্তীয়্ মলয় মারুতের মধুর হিল্লোলের স্থুত্বাঁদ গ্রহণ করিতেছেন। 
সারের এই বৈচিত্র্য দেখিয়া কেহ কেহ পূর্বজন্ম ও কর্মফলের 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। খু বর্ন করিতে এক এক 
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সংসারের এই বারমাঁসে সঙ্ঘটিত অভূতপূর্ব কত ঘটনাই মনে আইসে। 
এইরূপে মাসের. পর মাস, খতুর পর খতু .ও বৎসরের পর বৎসর 
আসিবে । কিন্তু জীবনের যে বৎসরটা গেল, সেটা আর আসিবে ন!। 
বৎসরের শেষ দিনে কত কথাই মনে হয়, কত ইচ্ছা হয় নৃতন বর্ষে 
সমস্ত অসমাপ্ত কাধ্যগুলি সাঙ্গ করিব, কিন্তু কার্য্যের আর সমাপ্তি 
হয় না। 


(এপি পপি পাস 
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পর্যটন ব1 দেশভ্রমণে চিত্তের সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং 
নিতা নৃতন বস্ত-দর্শনে মনোবৃত্তি সমুদয় বিক্ষারিত ও জ্ঞানের সীমা 
পরিবর্ধিত হইয়া থাকে । কোথাও উত্ত,ঙগ গিরিশৃঙ্গ অভ্রভেদ করিয়া 
যেন নীরবে যোগমগ্র রহিয়াছে, কোথাও নিবিড় অরণ্যানী ঘন সন্গিবিষ্ট 
পাদপমালা এবং ছুর্ভেদ্য লতা-প্রতান ও গুলসব্যহে বিশাল প্রদেশ 
সকল আচ্ছাদিত করিয়! বিবিধ শখ্বাপদদ্দিগকে আশ্রয় দান করিতেছে, 
কোথাওবা। নদনদীসকল বিশ্ববাসিগণের হৃদয়ে নব নব আশার 
স্চার করিয়া দূরদেশের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে । নগরের বিচিত্র 
চটুল শোভা, পল্লী সমুদ্রের শান্ত তরল মাধুধ্য, প্রান্তর ও মালভূমি 
সমূহের কর্কশ বন্ধুর দৃশ্ত জগতের নানা স্থানে নান! চিত্র প্রকাশিত 
করিয়া দর্শকের মনে বহুবিধ ভাবের সঞ্চার করিয়া দ্িতেছে। নান! 
রসের আশ্রয়ভূমি গ্রর্ূপ ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অবলোকন করিলে বহুল 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। কুপমগ্ডুকের 
স্তায় এক স্থানে কালহরণ করিলে কখনই এইরূপ শিক্ষা ও আনন্দের 
অধিকারী হইতে পারা যায় না। সেইজন্ত পর্যটন করা আবশ্যক | 

হিন্দু ্বভাবতঃই ধর্ধ্মান্তরাগী। যাহাতে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই, 


পর্যটন । ৃ্‌ ৩১ 


অথবা যে কার্য ধর্ম-সঞ্চয়ের পরিপন্থি, হিন্দু সেব্দপ* কার্যে কিছুতেই 
হস্তার্গণ করেন না। যে জাতির দৈনন্দিন অতি সামান্ত কার্যাও 
ধর্মের সহিত বিজড়িত, সে জাতি পর্যটনের স্তায় একটী গুরুতর 
ব্যাপার ধর্মের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে ন!); সেইজন্য তীর্থ 
দর্শন একটা প্রধান কর্তব্য,.ও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলিয়া ধর্মশান্তরে নির্দি্ 
হুইয়াছে। হিন্দু মাত্রকেই তীর্থ দর্শন করিতেই হইবে, এবং তীর্থ 
দর্শন করিতে হইলে তাহাকে নানাস্থানে পর্যাটন করিতে হুইবে, কারণ 
হিন্দুর তীর্থ এক স্থানে বহে। দ্রর্গম গিরিগহনে, ছুরারোহ পর্বতে, 
ছুস্তর মরুপ্রাস্তরে, ছুর্ভেদ্য মহারণ্যে, হুঃসহ হিমানী মধ্যে__হিন্টুর 
তীর্থস্থান। পৃথিবী যেমন বিপুল, হিন্দুর ভগবান্‌ সেইরূপ পৃথিবীর 
সর্বত্রই বিরাজমান । সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন ও 
প্রচার করিবার নিমিত্ত আর্ধ্য খধিগণ সমগ্র বিশ্বের আদর্শস্থানীয় 
ভারতবর্ষের শীস্ত ও দুরন্ত স্থান সমুদয়ে নানাবিধ তীর্থস্থানের সৃষ্টি 
করিয়! রাখিয়াছেেন। সেই সফল তীর্থস্বানে ভ্রমণ করিলে ধর্মভাবের 
স্কৃর্তির সঙ্গে সঙ্গে নানাদেশ ও দৃশ্ঠ দর্শন জন্য বিবিধ বিষয়ে লোকের 
অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়া থাকে । 

তীর্থদর্শন ভিন্ন অন্ত অভিপ্রায়-সাধনের উদ্দেপ্তে পুরাকালে হিন্দুগণ 
যে, দেশ ভ্রমণ করিতেন, তাহার স্ম্পষ্ট প্রমাণ বিরল নহে। অনেক 
প্রাচীন খষি ও রাজ! ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন 
করিতেন :- রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি 
দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকগণ ধর্াপ্রচার করিবার নিমিত্ত 
পূর্বকালে, জগতের নানা দেশে প্রবিষ্ট হইতেন ; তাহাতে তাহাদের 
দেশ ভ্রমণও করা হইত। ূ | 

“ন দেবায় ন ধন্মায়” ব্যয় আমাদের সমাজানুমোদিত নহে, এজন 
'তীর্থস্থানে ভারতবর্ষের বুবিধ লোকের সমাগম অপব্যয় বলিয়! 


৩২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


বিবেচিত হইত না ব্যবসারীরাও তথায় পণ্যপামগ্রী বিক্রয় করিতে 
স্থবিধা পাইতেন। এই পর্যটনে নান৷ জাতির আচার ব্যবহার, ধর্ম- 
টিস্তা ও বিবিধ পণ্যসামগ্রী দেখিয়া অনেক বিষয়ে বিজ্ঞতা জন্মিত 
এবং বিজ্ঞদিগেরও অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইত । | 

কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জ্ঞানলাভ করিয়া ,প্রত্যাগমন করিলে অথব৷ 
প্রত্যাগমনঃ করিতে অপারগ হইলে সমাজের কতদূর কল্যাণ সাধন 
সম্ভবপর হয়, তাহা অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। যুবা বয়সে 
পর্যটনে ফল হয় না, এইব্ধপ ধারণার বশবর্তী হইয়া প্লেটো নিয়ম 
করিয়াছিলেন যে, চন্সিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসরের পর পরিণত বয়সে 
দেশ-পর্যটন শ্রেয়?! 

বাহার পর্যবেক্ষণ করিয়া আলোচনা করিবার শক্তি জন্মে নাই, 
যিনি কোন কাধ্য-ফল অবলোকন করিয়া উহার কারণ-নির্ণয়ে উৎস্তক 
নহেন, যিনি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, যিনি একদেশদর্শা, এরূপ লোকের 
দেশ-পর্যাটনে বহির্গত হওয়! বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ লোক বিদেশে 
গমন করিস সন্ধপ্রথমে স্বীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন দেশের 
পরিচ্ছদ ও হাঁবভাব গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন; এমন কি তথাকার 
লোকের হাসিও অন্থুকরণ করিতে কৃতকষ্ল হয়েন এবং বংশপরম্পরাগত 
মহদনুষ্ঠান-নিচয়ের স্ুফলগুলির সুধাম্বাদে বঞ্চিত হওয়ায় গৌরব অনুভব 
করেন। ইংরাঁজ রমণীর ভ্রমণে কুফল দেখিরা এবং ইংলগ্ডের ব্যক্তি 
বিশেষের অপকার হইয়াছিল বলিয়া এককালে ল্যাণ্ডর (1-8090:) 
এবং জনসন্‌ (]0107597) )ও ভ্রমণ-বিষয়ে খড়গহস্ত হইয়াছিলেন 
এবং পর্যালোচনা করিরা লেকি (15০15 ) বলেন যে সকল দেশকে 
স্বদেশ বলিয়। বিবেচনা এবং শক্রভাৰ মন হইতে দূরীকরণ পক্ষে 
দেশন্রমণ সবিশেষ সহায়তা করে। বাস্তবিক জাতিগত বিদ্বেষ বিনাশ 
করিতে হইলে চাক্ষুষ আলাপ আশু স্ুফলপ্রদ এবং দেশভ্রমণ ন| করিলে, 
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উহা! সম্ভবপর হয় না। আজি কালি রেলখাল ৪9 রাস্তা বিস্তারের 
সহিত দেশভ্রমণও তত বায়সাপেক্ষ ও অস্থবিধাজনক নহে । 

এ জগতে কতক লোক চক্ষু নিমীলিত' এবং কতকগুলি লোক 
চক্ষু উন্মীলিত করিরা গমন করেন। পুর্বোক্ত লোক অপেক্ষা 
শেষোক্ত লোকের জ্ঞান অধিক বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক পাঁদ্- 
বিক্ষেপে যদি জগতের প্রয়োজনসাধক কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহার। তাহার আলোচনা করেন। এই জাতী লোকের পর্যটন 
বিজ্ঞতা ও শিক্ষা-লাভের নিদানভূত। আবার এব্প অনেক লোক 
আছেন ধাহাঁরা' কাশীধামে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ এবং 
বাজারে কিছু সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন মাত্র। যদি তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস। করা যাঁয় যে মানমন্দির, অথবা বরানসীধামের বিশ্ববিগ্তালয়ের 
অধ্যাপকগণের অকাতরে বিদ্ভাদান এবং অধ্যেতুগণের এঁকাস্তিক 
অধ্যবসায়, কিংবা সমগ্র ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদ্দায়ের 
প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা হইতে তাহার অতুযুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠান, বা ভিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় আচারপদ্ধতির সুক্ষ পার্থক্য কিরূপ দেখিলে? তাহার! 
বলেন যে “বিশ্বেশ্বরের পুজা দিতে গিয়াছিলাম, ছেলেদের খেলানা 
ক্রয় করিয়াছি, মেয়েদের চুড়ি কিনিয়াছি, পিতলের বাসন কিনিযক়্াছি, 
রাঁব্ড়ি ও ক্ষীরের খাবারে উদর পূর্ণ করিয়াছি-_অন্য কিছুরই ধার 
ধারি না”। ভাল যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে তাহার পিপাসা না 
থাকে ত সামাজিক হিসাবে কি কিছু দেখিবার নাই? ধর্ষের দোহাই 
দিয়া কত যে কপট সন্ব্যাসী ফকির তীর্থঘাত্রীয় অর্থভাগার শুন্য করিয়া 
দিতেছে, তাহ! কি দেখিবার ও শিখিবার নহে ?” কত কৃদ্ধ ও গৃহস্থকন্তা। 
কাশীবাসী ও “কাশীবাসিনী* হইস্। যে মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়। 
তথান্ন বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতগুলি ধর্মের সোপানে কতদৃক্ধ 
উন্নত বা অধিরূঢ় ? তাহারা কি এখানে আসিয়াও নিজ সমাজ গঠিত ক্ষুরে 
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নাই? এবং সদ্‌গুক্কর অভাবে তাহারা কি দেশের মত এখানেও পরচর্চা 
করিয়া দিবসের অধিক সময় অতিবাহিত করিতেছে না? অহো! 
বংশগত গুণাবলীতে সমাজ উন্নীত করিতে সমাঁজসংস্কারকগণ খন 
কৌলীন্য প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সেই প্রথার ফলে 
যখন "আচার বিনয়ে! বিদ্যা” প্রভৃতি গুণ-ভূষিত কুলীনের বংশধর 
তত্তদ্গুণে বঞ্চিত হইয়াও বহু বিবাহ করিতে সমাজে বাধা পায় নাই, 
তাহাদের পরিত্যক্ত! কত সধবা কুলীনকন্তা ষে রন্ধন করিয়া জীবিকা 
উপাজ্জন করিতেছেন, তাহ! দেখিয়াও কি মনে হয় না যে গুণগ্রামে 
বঞ্চিত বংশগত কুলীন-পুত্রের সহিত কুলীন ক্রিয়ার বিষমময় ফল, 
কাশীধানে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে । বেনারসী কাপড় পিতলের 
বাসন ও কাঠের খেলানা ইত্যাদি শিল্পের বিষয় ও বাণিজাপ্রিয় 
লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রত্বতত্ববিদও তথায় কিছুকাল স্থথে 
কাল হরণ করিতে পারেন, এবং বৌদ্ধধন্ম-জিজ্ঞাস্থরা সারনাথে অনেক 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন । ফল কথা কাশীধামে আসিলে 
যে কত বিষয়ের শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহার আর ইয়ন্তা করা 
যায় না। 

বাল্যকাল হইতে এইন্ধপূ অবলোকন করিতে শিক্ষা করিলে, কর্ম- 
ফল! বুদ্ধির বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বালকের। পরম্পর 
বিদ্রপ করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাদের .এরূপ ধারণ! থাকা উচিত 
যে, সকল দেশেই দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক পরিদৃশ্মান। 
পরস্পরের সন্মিলনে কেবল গুণেরই ভাগার পরিপূর্ণ হইতে থাকে। 
যদি আদর আপ্যায়নে পুর্ববঙ্গবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে তাহার 
সেবা কর ত” তাহাদের দেশে রেড়াইতে গেলে তাহারও গৃহে তোমার 
সেবা ও সমাদর অবৃশ্ঠস্তাবী। তখন বুঝিবে তুমি অতিথি-সেবায় 
তান্বার সমকক্ষ কি না। পূর্ববঙ্গের গৃহুপতির স্বার্থত্যাগ ও আত্মীক্ক 


পর্যটন | ৩৫ 


প্রতিপালন এবং ক্রিগ্া কন্মধে তাহাদের আজ্ীয়* স্বজনের পাঁহাধ্- 
প্রাপ্তি দেখিয়া তোমার ভ্রমণ সার্থক বিবেচনা করিবে! তোমা 
দেরও নানাবিধ গুণাবলীর অনুকরণ করিয়া তাহার। বিদেশ-স্থিতিতে 
অনেক শিক্ষা লাভ করিবে। এইরূপ শিক্ষিত হইয়া এবং চরিত্র সুগঠিত 
করিয়। ভিন্ন দেশ-গমনে অনেক শিক্ষা লাভ হয় । 

মহামতি বেকন বলেন “ত্রমণে যুবকেরা শিক্ষালাভ করেন এব 
বয়ংপ্রাপ্তের! বহুদ্রধিতাঁর অধিকারী হয়েন। অপর দেশের ভাষা শিক্ষা! 
করিয়! যিনি তথায় গমন করেন, অনুমান করিতে হইবে যে তিনি 
ভ্রমণ করিতে ন। গিয়া বাস্তবিক পাঠগুৃহে গমন কল্ুরন। সেই দেশের 
ভাষায় ধাহার অধিকার মাছে এবং ধিনি পূর্বে বিদেশে কখন গিয়া- 
ছিলেন, তীহার সহিত তথায় গমন করিলে আরও ভাল। এইরূপ 
যুবকেরা দর্শনযোগ্য সামগ্রী দেখিতে পারেন, উপযুক্ত জ্ঞানী লোকের 
সহিত পরিচিত হইতে পারেন এবং তথাকার শিক্ষাযোগা সামগ্রী 
অন্ুশীলন করিতে সমর্থ হয়েন। এরূপভাবে গ্রমন করিলে তাহার 
বাহিরে কিছু দেখিতে পায় না। 

বিদেশে যাইয়া তথাকার রাজসদন,--বিশেষতঃ যে সময়ে তথায় 
দূতের সহিত আলাপ হয়, ধর্মীধিকরণ__যে সময়ে তথায় বিচাঁরকার্ধ্য 
প্রচলিত থাকে, যাজকমগুলী, কীত্তিস্তত্ত, গুপ্তিকৌশল, ঘট্ট, পৌরাণিক 
বন্ত, ধ্বংসাবশেষ, পুস্তকাগার, বিগ্ভালয্, বাদভূমি, উপদ্বেশস্থান, নাবী, 
উপবন, বিনোদস্থান, আযুধাগার, আপণ, পণ্যশালা. ব্যায়ামভূমি, আযু- 
ধাভ্যাস স্থান, নাট্যশালা, রত্রাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি সমস্ত আবস্তক 
বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত । বিবাহ-উৎসব, অক্ত্যেট্িক্রিয়, 
বধদণও প্রভৃতি বিষয়ের ও অন্যান্ত রীতিনীতির অনুসন্ধান করা মন্দ নহে। 
ভাষাজ্ঞান ও :এককজন অভিজ্ঞ আদেশ-কর্তার উপদেশ ও রোজনামা 
লেখা, এই ত্রিবিধ উপায় সহকারে পর্যটন করিলে উল্লিখিত বিষ 


৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


সকলের বিশিষ্ট জনন জন্মে ও বিলক্ষণ লোকজ্ঞতা হয়। এক স্থানে 
বা এক নগরে অধিক দিন অতিবাহিত করা উচিত নহে । দেখিবার 
দেখিয়!, জানিবার জানিয়। স্থানান্তরে প্রস্থান কর। বিধেয়। এক নগরে 
থাকিতে হইলেও সর্বদা বাসাবাটার পরিবর্তন করিয়া নগরের 
ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করা উচিত। স্থানাস্তরে গমন করিতে হইলে 
তথার় উপ'স্থৃত হইয়া উল্লিখিত বিষয় সকল দেখিবার স্থৃবিধ। বিধাঁয় 
তত্রত্য কোন গণনীয় ব্যক্তির নামে একথানি পরিচয়-পত্রের সংগ্রহ 
করা আবন্তক। এক দেশে থাকিরা যদি তত্রাগত বৈদেশিক দূতগণের 
সহিত আলাপ পকিচগ়্ করিতে পারা যায, তাহ! হইলে আরও ভাল । 
এক দেশে যাইয়। নান! দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাহারা 
তথাকার বড় লোক বলিয়া! দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন, তীহা- 
দ্বিগের সহিত সবিশেষ পরিচর্ বাঁথিবে, তাহা হইলে তাহাদিগের যেমন 
নাম, তদনুরূপ চরিত কি না বুঝিতে পারিবে । 

বিদেশে থাঁকিয়। তত্রত্য কোন দলাঁদলি বা কলহে জড়িত হওয়। 
উচিত নহে। রূক্ষ কলহপ্রিয় লোকদিগের সংসর্গ সর্বথা পরিবর্জন করিবে, 
নচেৎ তাহার। তোমায় দলে টানিরা লইবে। বৈদেশিক ভাঁষ! বা! বেশগ্রহণ 
করির! দান্তিকতা করিও না। লোকের চিন্তরঞ্জনার্থ অসম্ভব গল্প 
করিও না। দেশভ্রমণের মুখ্য প্রয়োজন এই যে, বৈদেশিক রীতি 
নীতির সহিত, তুলনা করিয়! শ্বদেশীয় রীতিনীতির সংশোধনে সমর্থ 
হইবে 1৮ 

বেকন যে জাতীর ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন, উহা! নিতান্ত ব্য 
সাপেক্ষ 1 অধিকন্তু কতকগুলি বিষে যে তিনি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, 
উহ! স্বাধীন জাতির দ্রষ্টব্য । আমরা যে সকল সামাজিক শাসনের 
অধীন, উহার মধ্যে সুদ্রযাত্র| আমাদের সমাজাজুমোদিত নহে। 
এ প্রবন্ধে সমুদ্রপারে যাইবার বৈধতা ও অবৈধতার আলোচন। 


পর্যটন । ৩৭ 


হইতে পারে না। এই স্থবিশাল ভারত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ- 
ভ্রমণই আলোচনার বিষয়ীভূত | 

ভ্রমণে বহির্ণত হইলেই মানবকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হয়। 
কন্ম-সংস্থান হইবার পুর্বকাল পধ্যস্ত প্রাত্যহিক আহার-চিস্তা ও সামা- 
জিক বেশভূবার ব্যয়ভার গুরুজনের উপর ন্তন্ত করিতে ও গৃহের 
পরিচিত ব্যঞ্জনে অভ্যস্ত বাঙ্গালী বিদেশে গিয়া যে কি অপস্ভবর্ধপে 
অবস্থার বশীভূত হইতে ইচ্ছ। করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন । 
পথে কোন সামঞীর অভাব হইতে পারে এবং অভাব হইলেই ব! 
উহার প্রতিবিধান-কল্ে কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, 
কতই ব। পাথেয় আবশ্তক, এবং পথঘধ্যে কোন স্থানে কোন সামগ্রী 
পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দূরদশিতায় ভ্রমণকারীর 
স্বভাবতই লাভ হইয়া থাকে । হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় কথ! কহিতে 
অভ্যাস হইলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মনোভাবের বিনিময় করা 
স্রসাধ্য ও সম্ভবপর হয়। কলিকাতার স্ভাঁয় মহানগরে ভারতবধ্র 
সকল জাতিই বিদ্যমান। ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ আপ্যায়নের 
পর তাহাদের পত্র লইয়া বিদেশ-যাত্রার সংকল্প স্থৃফলপ্রদদ। বাঙ্গালি 
কোথায়বা নাই? কোন স্থানে গমন করিরা তথাকার কোন পরি- 
চিতের পত্র লইক্সাও পরিচিতের সংখা! বুদ্ধি করা যাইতে পারে। 
ফলতঃ জিজ্ঞান্গু ও শিক্ষার্থী হইয়! ভ্রমণ করিতে বহির্শত হইলে ইতি হাস- 
কথিত স্থান, আচার পদ্ধতি, গল্পগাঁথা, শিল্প ও আদব কায়দ! সম্বন্ধে 
স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া উপলব্ধি কর! 
যার, এবং বিজ্ঞেরও পূর্বেকার কুসংস্কার পরিমাজ্জিত হয় । 





সংসর্গ। 


মানব প্রকৃতি সংসর্গপ্রিয় ৷ ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি অনেক স্থানে 
তাহাদের সংসর্গ হইতে অনুমিত হয়--এবং প্রকৃতি বিশেষের অভিন্ন- 
তাঁয় ব্যক্তিবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে । কুচক্রীর সহিত সরল হৃদয়ের 
ংসর্গ দেখিলেই বুঝিতে হইবে শেষোক্ত ব্যক্তি কুচক্রীর চক্রে পড়িয়াছেন 
এবং অনতিবিলম্বেই পরস্পরের বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। পক্ষান্তরে অপূর্বব- 
পরিচিত দুইজন কুচক্রীকে সহসা চিরবন্ধুতা-ুত্রে আবদ্ধ হইতে দেখ। 
যায় এবং “রতনে রতন চেনে” এ কথার বাথার্থয সম্যক উপলব্ধ হইয়া 
থাকে । ্‌ 
“সহসঙ্গে কাশীবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাঁশ* এ কথা সর্বজনবিদিত । 
অথচ জগতে প্রকৃত সাধু ও অনাধুর অধিক সঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় 
না। অসৎসঙ্গ আশ্রয় করিলে পরিণাম-কঠোর দূষিত কার্যে আসক্ত 
হইতে হয়, হৃদয়ের সদ্‌গুণ বিতাড়িত হক, অতি তুচ্ছ কারণে €লোক- 
গহিত কন্ম সম্পাদন করিতে কুগ্তা বোধ হয় না। চৌর্ধাবৃন্তির আপাত 
মধুর সুখের ফলে কারাগৃহ গমন, মিথাবাদীর প্রতি জগতের অবিশ্বাস 
ইত্যাদি, পরিণাম-নির্দেশক উপ্রদেশের অভাব নাই এবং সংসঙ্গের যে 
অসীম গুণ, তাহা বাল্যকাল হইতে পুস্তকে শিক্ষ। করিতে হয় । কিন্তু 
শক্ষা করা এক সামগ্রী এবং প্রকৃতি গঠন করা আর এক সামগ্রী । 
প্রাত্যহিক মিলনে শৈশবে প্রকৃতির ভাঙ্ষা-চোরা৷ হইতে হইতে গঠন-কাধ্য 
সাধিত হইতে থাকে । বাল্যকালে একত্র খেল ও একত্র পড়াশুন। 
করিতে করিতে প্রক্কৃতির ওলট পালট হয় এবং পরে ব্যক্তিগত প্রকৃতি 
পার্থক্য বা স্বাধীন প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইতে দেখা যায় । তথাপি কি 
শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্ররে মিশ্রিত প্রকৃতির মানবের সহিত সাক্ষাতের 
সম্ভাবনা! নিত্য ঘটিয়া থাকে। ইহ সংসারে স্থবিদ্বান্‌ অথচ চরিত্রহীন 


ংসর্গ। ৩৯ 


কখনও ধর্মপ্রাণ কখন কুচক্রী, বাহো অমায়িক অর্তুরে সঙ্ীর্ণ, ধনী বা 
উদ্ধতন কর্মচারীর নিকট বিনয়ী এবং নির্ধন ও নিম়্নতম পদস্থের নিকট 
আত্মগরিমযুক্ত, সমাজে নাম-অর্জনে বা রাজার সম্মানরক্ষার্থ বা উপাধি- 
ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় মুক্ত-হস্ত, অথচ আত্মীয়ের দুঃখে অবিচলিত ও ড্ররিদ্রের 
হৃদয়বিদারক কাতর কঞনিঃশ্যত প্রার্থনায় বধির--এবস্িধ ব্যক্তির 
সাক্ষাঁৎ-লাভই সর্বদা ঘটিয়। থাকে । আমরা যে মুহূর্তে বিগ্ভাগুণে 
আকুষ্ট হইয়| চরিত্রহীনতা৷ উপেক্ষা করি, ধর্গুণে আকৃষ্ট হইয়া কুচক্র 
দোষাবহ বলিয়া মনে করি না, বিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া আঁজত্মগরিম| উপেক্ষা 
করি, দানে সুদ্ধ হইয়া সন্থীর্ণততা উপেক্ষা করি, সেই সময়েই ব্যক্তি 
বিশেষের চবিত্রহীনতা, কুচক্র, আত্মগরি মা, সৃহ্বীর্ণতা' ইতাদির প্রশ্রয় 
দ্বিই, অথবা! তাহাদের বহিঃপ্রক্কৃতির সহিত অন্তঃপ্রক্কৃতির যে, সামঞ্জন্ত 
নাই, তাহা বুঝিয়া ও বুঝি না। কেবল কি" আমর! এ দোষগুলির 
প্রশ্রয় দিই? আমাদের অনেকেই সে গুলিকে হয় আবশ্তক ৰলিয়া 
অনুমান করেন, অথবা অলক্ষিত ভাবে অনুকরণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু 
বিদ্বান, ব। ধনী, বাঁ বিনয়ী বা দাতার কি সংসর্গের আবশ্তকতা! নাই ? 
বিদ্বান্ও সাধুসঙ্গে চরিত্রবান হইতে ইচ্ছ। করে, ধনীও সরল নির্ধনের 
সহবাসে সরলতা-শিক্ষার প্রক্লাপী হয়, কপটধার্মিক যথার্থ ধর্ম প্রাণের 
অভাব অনুভব করে, কপট বিনয়ীও ষথার্থ বিনয়ীর অভাব অনুভব 
করিতে ইচ্ছা করে এবং কপট দাতাও উদ্দার হইতে ইচ্ছ|। করে | 
একাধারে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রায় দেখিতে পাওনা! যাঁয় না। অতএব 
সৎসহবাস বলিলে বাস্তবিক ব্যক্তি বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন গুণের সহিত 
সহবাস এবং উহ্বাদেরই অসদ্গুণের পরিহার বুঝায় । কারণ একাধারে, 
ধর্মপ্রাণ বিদ্বান, অথচ সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ 
করিয়া বনে যাইতে হয় এবং স্বভাঁবদোষে নির্দিষ্ট বহুজনবিদ্দিত হৃত- 
ভাগ্যের সংসর্গ ত্যাগ কর! কঠিন কথা নহে। বাল্যকালে সংসর্গের প্রভাব 
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অধিক । পাঠশালা নাম মাত্র ছুই একটা বালক বাতীত, প্রতিভাবান 
বালকের সংসর্গলাভ করা অধিকাংশ বালকদের একটা মহান উদ্দেশ, 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। ক্রমে তাহাদের সহিত মিশামিশি করিতে 
কৰিতে তাহাদের গুপাবলীগ্রহণ করিতে অসমর্থ বালকের। তাহাদের 
দোষ গ্রহণ করিতেও  কুষ্ঠিত হয় না। এই সময়ে বিদ্ভালাভে 
অপটুকে যদ্দি কেহ বলিয়া দেন যে “তোমার চরিত্র ভাল আছে, 
এখন হইতে সাবধান। তোমার যে গুণ আছে তাহা অনেকের 
নাই” তাহা হইলে সে কতকট। আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সমাজ নির্দিষ্ট বিগ্ঠা- 
লাভে ভাহার পশ্চাঁৎপদতাই তাহার জীবনের কলঙ্ক বলিয়া! প্রচার 
করায় তাহাকে ক্রমিক, হতাশ করে। কে জানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
চরিত্র-গুণে, অধ্যবসায়ে পরিশ্রম গুণে, প্রতিজ্ঞাপালনে সত্যবাদিতায় 
এবং বাজারসন্ত্রম-বদ্ধনে সে একদিন কত বড় হইবে? যেমন “সর্বদোষ 
হরে ৫গারা” কথাটী আমাদের মেয়েদের মুখে শুনা যায়, সেইরূপ 
আমরাও মনে করি বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধি ও ধন বুঝি সর্বদোষ হরণ 
করে। 

“অল্প বয়সে মিল সহজ, কেন ন! অন্নবয়সে মানুষের স্বাভাবিক 
প্রভেদ্ গুলি কড়া হইয়। উঠেস্না । যত বয়ন হইতে থাকে, আমাদের 
প্রত্যেকের সীমান। ততই নির্দিষ্ট হইতে থাকে। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে 
যে একটা পার্থক্যের অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর পাকা হইতে 
থাকে । ছেলেবেলাত্ব যে সকল প্রভেদ অনায়ালে উল্লজ্বন করিতে 
পারা যায়, বড় বয়সে তাহা পারা যাঁয় না । 

কিন্তু এই পার্থক্য জিনিষটা ষে কেবল পরস্পরকে প্রতিরোধ করি- 
বার জন্য, তাহা! নহে, ইহ ধাতুপাত্রের মত। ইহার সীমাবদ্ধ ত। দ্বারাই 
আমরা যাহা! পাই, ত্বাহাই গ্রহণ করি, তাহা! আপনার করি, তাহা! 
রক্ষ/ করি। ইহার কাঠিন্ত দ্বারা আমরা যাহা পাই, তাহাই. ধারণ 
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করি। যখন আমর! ছোট থাকি, তথন নিখিল অধমাদিগকে ধারণ 
করে, এইজন্য সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ । তখন 
আমর! কিছুই তাগ করি না। যাহাই কাছে আইসে, তাহারই সঙ্গে 
আমাদের সংশ্রব ঘটে । বয়স হইলে আমরা বুঝি যে ত্যাগ করিতে না 
জানিলে গ্রহণ কর! যায় না । যেখানে সমস্তই আমার কাছে আছে, 
সেখানে বস্তত কিছুই আমার কাছে নাই; সমস্তের মধ্য হইতে আমর 
যাহা বাছিয়! লই, তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বয়দে 
আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হর, সেই বরসেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। তথন 
অবারিত কেহ আমাদের নিকট আসিক়! পড়িতে পারে না। আমর! 
যাহাকে বাছিক্া! লই, আমর! যাহাকে আমিতে দিই, সেই আইসে ১ 
ইহাতে অভ্যামের কোন হাত নাই। ইহা স্বয়ং আমাদের অন্তর 
প্রকৃতির মর্ম 1” 

আবার বাল্যকাঁলে যাহার নহিত পাঠশালায় মেশামিশি হয় নাই, 
যাহাকে “ভাই আমর! তোমার সহিত খেলিব ন1 ? তুমি মন্দ কথা কও ; 
তুমি পেন্সিল ন! বলিয়া লও” ইত্যাদি ইতাণদি অপ্রিয় সত্য বলা হইয়াছে, 
সেই বালক ধনী হইলে তাহার আরও দোষের কথ। শুনিলেও আমরা 
যে অপ্রিয় ভয়ে তাহার প্রকৃত দোষ নির্দেশ করিয়া! দেখাই না, এমত 
নহে, অনেক সমস স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সে গুলি উপেক্ষা কর্সিতেও 
সন্কৃচিত হই না। 

“কল্পনা-ক্ষেত্র হইতে সংসার-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের 
কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের অল্পতা ও অসম্পূর্ণতার 
মধ্যে তাহারা, বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না । প্রাত্যহিক 
চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাচোরা জোড়াতাড়। বিরোধ বিকার সামগ্জস্ত 
অনিবাধ্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহস্ব-ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যাক্প। 
যে সকল কাজের শেষ ফলটাকে লাভ কর! দূরে থাক, চক্ষেও দেখিবার 
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আশা করা যায়দ্না, যাহার মানসা মূর্তির সহিত কর্মমরূপের প্রভেদ 
অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্ত জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের 
স্তপাকার বোঝা কীধে লইয়! পথ খু'জিতে খু'জিতে চলা সহজ নহে। 
যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দ্দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে। 
কাজও করিতে হইবে, নিজের শক্তিতে, তাহার বেতন ও যোগাইতে 
হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে । নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের 
ভাণ্ডার সকলের নাই 1” | 

“চলচ্চিত্বং চলদ্িত্তং চলজ্জীবনং যৌবনং* একটা মহাজন-বাক্য। 
কৈশোরে বিনয়ী, পরদুঃখকাতর শিষ্টাচারীকে, যৌবনে প্রিক্াার সংসর্গে, 
অসামাজিক, দাঁনকাতর, সাংসারিক শাসনে অশিষ্ট, বন্ধুপ্রীতি-বিনিময়ে 
রুদ্ধহৃদয় এবং সন্তান-লাভের পর বাৎসল্যপুর্ণও হইতে দেখ! যায়। 
সেই ব্যক্তিরই পত্বী-বিয়োগান্তে দ্বিতীর দার-পরিগ্রহ করিয়া প্রথম 
পক্ষের সম্তানসন্ততিদিগের প্রতি বাঁৎ্সল্য-গোপন, পরে কাঠিন্-প্রদশন, 
দ্বিতীয় পত্রীর কাঁম্যবস্তসংগ্রাহার্থে স্থুখছুঃখকাতরতাকে ক্ঠব্যের 
বিরোধজ্ঞান, ইত্যাদি প্রত্যহ দ্রষ্টব্য বিষয় বল! যাইতে পারে। কেহবা 
বিদেশে বড় চাকুরি পাইয়া! গাহ্স্থ্য শাসন উপেক্ষা করিয়া স্বার্থ প্রণো- 
দিত ব্যক্তিদের প্ররোচনান্ধ উচ্ছৃঙ্ঘলতার পরবণ হয়েন। কেহবা মহা 
গুরু-নিপাতের পর সংসারের কর্তা হইয়! সংসার-শক্রর করঙলগত 
হয়েন। 

এই ত গেল এক এক দশা-পরিবর্তনের ফলের কথা । কিন্তু 
প্রত্যহ কোন নিদ্ধীরিত নিয়মের বশবস্তীঁ হইয়াও অনেকে চলেন না। 
প্রভাতে কঠিন হইয়া যিনি উপযুক্ত কণ্মচারী বাছিয়া লইয়াছেন, 
বৈকালে সেই কর্মের অনুপযুক্ত, স্ত্রী-সম্পূর্কে বা বন্ধু সম্বন্ধে আত্মীয়কে, 
সেই জাতীয় কর্মে নিযুক্ত করিতে তিনি কুষ্টিত হয়েন না । 

আবার কেহ ধীরে ধীরে বাধা বিপত্তি সেও মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে 
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অগ্রসর হইতেছে । বিদ্বান অথচ অসঙ্চরিত্রের চরিজ্-হীনতা উপেক্ষা 
করিয়া কেবল তাহার বিগত! গ্রহণ করিতেছে । কেহুব! মহাভারত শুনিয়া 
জ্ঞান, শৌধ্যবীরধ্য, সহিষ্ুতা, সাধুতা, “যতোধর্মস্ততোজবঃ”, ইত্যাদি 
শিক্ষা করিতেছে ; কেহবা আন্মীর় ছুঃখে কাতরতা, লোভ শুন্য তা, দয়! 
দাক্ষিখ্য, স্চ্যগ্র ভূমিদান, ইত্যাদি সংপারের কাম্য সুখের কণ্টক 
বলিয়া বিবেচনা করিতেছে । 

যে ব্যক্তি বালাবধি সাধুনঙ্ষপ্রির এবং শেষে ধর্মপ্রাণ হয়েন, 
লোকে তীহাকে ভগবৎপ্রেরিত আদর্ণ পুরুব বলিয়। থাকে । কিন্ত 
এ জাতীর ব্যপ্তির প্রাছুঙাব সংসারের পক্ষে কতদূর মঙ্গলময় তাহা 
বিচারাধীন। নিজ সংসার ও পরিচিত গণ্ডির মধ্যে সাধুসঙ্গ লাভ 
করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। এ জগতে অসাধু প্রকৃতি লইয়া কেহই জন্ম- 
গ্রহণ করে নাই। যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, তাহাকে অকাট।) প্রমাণ 
দর্শাইতে হইবে। নিজ সংসার ও পরিচিত গণ্ডির মধ্যে কি সাধুসংসর্গ 
ভর্লভ? বালকে কি পারলা, বালকতা, সভ্য এবং অকপট উক্তি 
দেখিতে পাওয়া ঘায় না? বদ্ধু বা কোঁন না কোন আত্মীরের নিকট 
কি উদারতা, আতিথেয়তা, সতৎসাহস, আত্ব-বলিদান, পার্থক্য-হীনতা, 
দেখিতে পাওয়া যার ন।? নিজের বা পরের নিকটও কি কোন একটী 
সদগুণ নাই; আমরা যদি বালক বালিকা, আন্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, 
অভাগত অতিথি, শক্ত, মিত্র, ভৃত্য, গুরু, পুরোহিত, আচার্ধা ইত্যাদি 
প্রতোকের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সদশুণাদির সমষ্টি করিয়া, এই সমষ্টির অন্ধ- 
করণ করি ব! সংসর্গ লাভ করি, তাহা হইলে কি আমর। সাধুজন মধো 
পরিগণিত হইতে পারি না? বংশগত দোষের ঘদি এতই প্রভাব, তাহা 
হইলে জগতে ধর্মবীর, কর্ম্মবীর, সাহিতাবার ইত্যাদির প্রভব হইত 
না। প্রহ্নাদের পিত৷ হিরণ্যকশিপু অবশ্ঠ কল্পিত কথা, কিন্তু ব্যাসের 
পিতা যে ব্যাসের মত নহে, বুদ্ধদেবের পিত। যে শাক্য -জাতির একজন 
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রাজা মাত্র, চৈতন্তের পিত| নবদ্বীপের একজন সামান্ত ব্রাঙ্গণ মাত্র, 
তাহা কে না! জানে? আপন স্বাধীন প্রকৃতি লইয়া! মানব জঙ্মগ্রহণ 
করিয়া আপন পরিচিত গণ্ডি ও মহাপুরুষের জীবনী হইতে, আপনাতে 
যে সকল গুণের সমাবেশ নাই, তাহারই আহরণ করিতে করিতে নিজেই 
শুণ-সমষ্টির আধার হইয়। উঠে। স্বার্থপর ঘরের ছেলে বালা বধি উদ্বার- 
চেতার গৃহে প্রতিপালিত হুইলে উদ্দার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ব্যাপ্র-পালিত 
মনুষ্য-শিশড হিংস্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে । আবার চণ্ডালের ঘরে 
প্রতিপালিত রামের মন-আকর্ষণে সক্ষম গুহকেরও অভাব নাই । মুলে 
হিতাহিত জ্ঞানের উদ্দয় না হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির বিকাশ সম্ভবপর 
হয় না। যাহার হিতাহিত জ্ঞান জন্মায় নাই, তাহাকে সৎসংদর্গের 
উপকারিত। ও অসৎ সংসর্গের অপকারিতা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা 
পাওয়া বুথা । 

এই হিতাহিত জ্ঞন কেবল সাধু সঙ্গে লাভ কর! যায় না। 
সৎসঙ্গে হিত জ্ঞান হয়--কাশীবাস হয়-_-অর্থাৎ সংসারে থাকিয়াও 
অহিতাদি দোষে নিলিপ্ত হইয়া বসবাস কর! ষায়। কিন্তু বিচক্ষণ সুক্ষ 
দর্শা ও নান! প্রকৃতিপন্নের, চতুর অথচ সদ্ব্যক্তির সংসর্গে হিতাহিত 
জ্ঞান জন্মায়। অহিতের, জলন্ত দৃষ্টান্তের চোখফোটানো তুলনায়, 
হিতের জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া সংলারের অন্ধকার দূরে চলিয়া যায়! এই 
তুলনায় জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবন! সংসারে বড় অল্প নহে ? কিন্তু সেই জ্ঞানের 
আলোকে ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ আলোকিত করিয়া জীবন-যাত্রা 
নির্বাহ করা অতীব কঠিন কথা। সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু পথ 'অব- 
লম্বন করা বোধ হয় তত কঠিন নহে। 

অজ্ঞ ও মুঢ় ব্যক্তি যেরূপ হিতাহিত-জ্ঞান-শৃন্ত না হইলেও বিজ্ঞান, 
সাহিত্য ও অন্তান্ত বিশেষ বিগ্ভার বিচার করিতে অক্ষম, সেইন্দপ শিক্ষিত 
ব্যক্তির মধ্যে অনেকে কোন নির্ধারিত নিয়মের বশবর্তী বা অবশবর্তী 


ংসর্গ। . 8৫ 


হওয়ার দোষ গুণ বিচার করিতে অসমর্থ । এই উভগ্ম্বিধ ব্যক্তির সমগ্র 
গুণের সংসর্গ, জীবনসংগ্রামে প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু ব্যক্তির পরিহার করা 
নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত। প্রথম শ্রেণীর লোকের নিকট নিজ গুণের সমা- 
'লোচনা হওয়া অসম্ভব । শিক্ষিতের, বৈজ্ঞানিকের, সাহিতাসেবীর দোঁষ 
গুণের বিচার না হইলে দোষের ভাগ সজ্ষেপিত হইয়া গুণের ভাগ বদ্ধিত 
হয় না। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কপট ধার্মিক, শিক্ষিত বিনয়ী, স্বার্থ 
সাধনে দানশীল, ধাহারা কোন নিদ্ধারিত নিয়মের বশবর্তী নহেন, ষাহার। 
অগ্ যে গুণের আদর করিতেছেন কল্য প্রয়োজন হইলে তাহার নিন্দ। 
করিতেছেন, ধাহারা রিক্তহস্ত অবস্থায় দান করিতে অক্ষম বলিষ্ 
প্রকাশ্তে দুঃখ প্রকাশ করেন এব অবস্থাপন্ন হইলে, দরিদ্রের আর্তনাদে 
কর্ণপাত করেন না, তাহাদের অপকুষ্ট গুণের সংসর্গে শ্বার্থান্ধ ও কপট 
হইতে হয়, চক্ষু থাকিলে ও দৃষ্টিহীন হইতে হয়, সৎসাহসে জলাঞ্জপি দিতে 
হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়! বিবেকের বাণী ও সারল্য ভুলিয়। 
গিয়া! দেশ, কালও পাত্র বিশেষরূপ সীমার মধ্যে কারাঁবাসী হইতে হর । 
এসংসারে একাধারে সমস্ত সর্দগুণ পরিলক্ষিত হয় না এবং 
সংসারীর যে সকল গুণ আবশ্যক, তাহারও সংখ্যা করা যান না। 
প্রবাদ কথামত হংসের স্তায় হদ্ধের ক্ষীর ভাগ গ্রহণ করিয়৷ জলভাগ 
ত্যাগ করিতে হইবে। এ সংসারনাট্যশালায় কতবার ষে পট- 
পরিবর্তন হইতেছে, তাহার গণনা করা যান না। কখন মানব 
জুবণ হরিণ-শিগুর সায় রামের মত দৃপ্রতিজ্ঞের হৃদয়ও চঞ্চল করিয়া 
দিতেছে, কত শত রমণী রূপলাবণ্যপ্রভ। ও চিত্তহারিকটাক্ষপাতে সস্ভো- 
মথিতনবনীতুবৎ স্থকোমল চিন্তকে ভ্রবীভৃত করিয়া আপনার কঠিন 
আধারে আকর্ষণ পূর্বক আধারবৎ গঠন দিতেছে--কত শত হুক্ষদর্শী 
তাকফিক তর্ক-প্রপঞ্চে সারল্যের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া আপন দলপুষ্ঠ 
করিতেছে--কত শত একদেশদর্শী পল্লবগ্রাহী কোন সাহিত্য ব৷ 
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শাস্ত্রে বুল সেব্ষ ন৷ দেখিয়া, নিজ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট 
আত্মগরিম-বদ্ধনের সুষোগ প্রতীক্ষা বাস্ত রহিয়াছে ও পরে গুণগ্রাহীকে 
আকর্ষণ করিয়া বিদ্যাদানে সংকীর্ণতা দেখাইতেছে--কত শত ব্যক্তি 
কামলার কৃপাঁকটাক্ষ লীভ করিয়া! শ্রমবিনিময়ে ধনাগম হয়, এ কথার 
স্বার্থকতা উপলব্ধি না করিয়!, শ্রমসহিষ্ণুর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মূল্য 
বুঝিতেছে না এবং অপরকেও বুঝিতে দিতেছে না-আবার কত শত 
কপট পরামর্শদাতা উল্লিখিত কুবেরবরপুক্রদিগকে করি কিনা করি 
দ্বিধার মধ্যে আনয়ন করিয়া, বহিঃপ্রকৃতির রূপান্তর সাধনপুর্বাক অন্তর 
প্রকৃতিতে আকর্ষণ করিতেছে ও অতি সহজে তাহাদের ধনভাগ্ারদ্বার 
মুক্ত করাইয়া আপনার ভাণ্ডার পুর্ণ করিতেছে । অতএব যুবকগণের 
একটা লক্ষ্য স্থির রাখিয়! ঘুরিয়। ফিরিয়া বাধা বিদ্ল পাইয়াও গোলোক- 
ধীধার মরীচিকায় থাকিয়! অগ্রসর হইতে হইবে । বন্ধু বান্ধব, শরক্র মিত্র, 
শ্রদ্ধ্যে্র বা ভৃতা, আত্বীর স্বজন, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী, পুক্র, যাহার নিকট 
সাঁরল্য বালকতা, উদ্বারতা, আতিথেয়তা, অভিনিবেশ, অধ্যবসায়, 
ধর্মমতি, সৎসাহস, ইত্যাদি যে গুণ পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। যদি 
জীবনে নিশ্চিত পণ করা যায় যে, আমি গুণগ্রাহী হইব, ভাহা হইলেই 
সৎসঙ্গ লাভ করা হয়। গুণের ভিক্ষারী হইয়। যাহাতে ভিক্ষার ঝুলি ভিন্ন 
ভিন্ন গুণসমষ্টির আধার হয় ও পরে উহা! পরিপূর্ণ হয়, তাহাই প্রধান 
লক্ষ্য করিয়! জীবন-পথে অগ্রসর হইলে চলে না। যেহেতু গুণগ্রাহী 
হওয়া অপেক্ষ! গুণবান হওয়! মানসিক বলসাপেক্ষ। উগ্ভম-বিহীনের 
শ্রমবিনিময়ে যে সামগ্রী সঞ্চিত হয়, উহ! ক্ষণকাল স্থানী। হল চালন! 
করিস সম্বংসরের কর্্মফলে কৃষক যাহা লাভ করে, উহ্াও বর্ষকাল মাত্র 
স্বারী। বিচক্ষণ কর্মকর্তা উৎপন্ন সামগ্রী হইতে শ্রমবিভাগে মুলধন 
প্রয়োগ করিকা! যে বিনিমরসাধ্য পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত করান, তাহাও 
অধিকারী হইতে বিচ্যুত না হইলে তাহার ধনাগম হয় না। বাস্তব 


সর্গ। ৪৭ 


সামগ্রীর বিনিময়ে যে ধনাগম হয়, শ্রমই তাহার একট মূলীভূত কারণ । 
ভিক্ষুক শ্রম-বিনিময়ে তাহার ভিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, চৌর্য্য-বৃত্তিতে লব্ধ 
ধনও শ্রম-বিনিময়ের ফল নহে। গুণের কথা স্বতন্ত্র । ইহ। বাস্তব সম্পত্তি 
নহে। মানসিক শ্রমলন্ধ গুণের বিনিময়ে মুল্য গ্রহণ করিলেও বিনিমর- 
কালে বাস্তব ধনের মত মানবগুণসম্পত্তি অধিকারী হইতে বিচ্যুত হয় 
ন1। ইহা অমুল্যধন, ইহা চোরে লইতে পারে না, ইহা “যতই করিবে 
দান তত যাবে বেড়ে ।” মানসিক শ্রমের ফলে এক একটা গুণের অধি- 
কারী হইয়। তত্দগুণের প্রভাবে অপরাপর গুণের সংগ্রহ করিতে হইবে । 
কিন্ত লাভের প্রত্যাশায় যেমন পণ্যজীবীকে অনেক বাধ। বিদ্বা অতিক্রম 
করিতে হয়, সেইরূপ গুণগ্রাহীকে লক্ষ্যের দিকে অগ্রনর হইতে অনেক 

ংসর্গ এড়াইতে হয়। গুণবাঁনের ধুমপান বা স্থুরাপান বা অকথ্য 
কথনের সময় নিজ লক্ষ্যের মহচ্ছবির দিকে একতানমন। হইবে ও স্থুবিধ! 
পাঁইলেই তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে হইবে । নাস্তিকের নিরীশ্বরবাদ 
তর্ক-কালে আস্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে । কপটতার জালে 
পড়িলে সারল্যর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । পাপের প্রভাব বিস্তার দেখিলে 
পুণ্যের অনুসন্ধান করিবে । পল্লবগ্রাহী একদেশদর্শীর আজ্মগন্সিম- 
বিস্তারের প্রয়াস দেখিলে পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে । শ্রমবিনি- 
ময়ে বা শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী-বিনিময়ে অপরের সামগ্রী পাইবার বাঁসন| 
বলবতী না! হইয়া, আনায়াসে উহা! অধিকারীকে না বলিয়। বা অনধি- 
কার বলপ্রয়োগে উহা পাইবার বাসন, মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইলে 
যাহারা শ্রমের বিনিময়ে সামগ্রী লাভ করে, তাহাদের সংসর্শ অনুসন্ধান 
করিবে । 


সদ্গ্রন্থ-পাঠ। 


মনুষ্য সামাজিক জীব। পরস্পরের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত মানবকে 
কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়1' অনেকের সহিত একত্র বাঁদ করিতে 
হ্য়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বনিতা, নন্দন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু 
ও সুহৃতৎ-_অবস্থাভেদে, প্রয়োজন বিশেষে, এইব্ধপ পাত্রগণের সহিত 
কালযাপন কর। আবশ্যক হইয়! পড়ে । এইরূপ একত্র কালযাপনকে 
সঙ্গ বল। যায়। সঙ্গ সমাজের একটা প্রধান অঙ্গ; কার্ণ ইহার উপর 
মানবের মঙ্গলামঙ্গল অধিক পরিমাণে নির্ভর করে । সৎ সঙ্গে মঙ্গল 
এবং অসৎসঙ্গে অমঙ্গল সাধিত হক । 

সদ্গ্রস্থ একটা প্রধান সৎসঙ্গ। ভাগ্যের তরঙ্গে বাহিত হইয়া! মানব 
যেকোন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, একখানি সদ্গ্রস্থ তাহার 
নিকট থাকিলে শত শত সদ্বন্ধুর সাহাধ্যন্খ সে সর্বদা সম্ভোগ করিতে 
পারিবে । কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ কাহাকে বলে? আজিকালি বঙ্গদেশ উপন্তাস, 
নাটক ও গল্পের আবিল স্রোতে নিমগ্ন হইক্লাছে। অজাতশ্মশ্র বালক- 
গণ বিগ্তালযের নিত্য নিয়মিত পাঠ্য পুস্তক উপেক্ষা করিয়া অকিঞ্চিৎকর 
নাটক নবন্তাসে সময় বঞ্চনা করে, তাহাতে পরিণামে তাহারা আপন- 
রাই বঞ্চিত হয় । যে গ্রস্থপাঠে মানবের অস্তঃকরণে সত্বগুণের আধিক্য 
ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণপ্রধান তুচ্ছ বিলাস-লালসা নিরস্ত হইতে 
থাকে, সেই সকল গ্রস্থকেই সদ্গ্রন্থ বল! বায়। ধর্মশান্ত্র, ইতিহাস, পুরা- 
তত্ব, মহাজন-চরিত প্রভৃতি পুস্তক সদ্গ্রন্থ নামে অভিহিত হইতে পারে । 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে গ্রস্থনকল চিরস্থায়ী ও অচির- 
স্থায়ী এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে । চিরস্থারী গ্রন্থ নিত্য ও 
শাশ্বত। তাহার কোন কালেই বিনাশ নাই ; কখনই তাহার প্রভাব 
হাস পায় না এবং কোন কালেই তাহার গুণ বিনষ্ট হয় ন1। 


সদ্গ্রন্থ-পাঠ। ৪৯ 


কিন্তু অচিরস্থাক্ী পুস্তক ঠিক ইহার বিপরীত ৯ তাহার প্রভাব 
সাময়িক, তাহার, প্রয়োজনীয়তা ক্ষণব্যাপিনী। ম্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে, সুগ্রন্থ হইলেই চিরস্থায়ী হয় না, অসদ্গ্রস্থেরও প্রভাব চিরকাল স্থায়ী 
হইতে পারে। সুতরাং সপ্দগ্রস্থ ও অসদ্গ্রস্থ উভয়ই চিরস্থায়ী ও অচির- 
স্থায়ী হইতে দেখা যায়। উভয় প্রকার গ্রন্থের পার্থক্য এস্থলে ব্যাখ্যাত 
হইতেছে । 

প্রথমে সাময়িক বা অচিরস্থায়ী সদৃগ্রন্থের কথা! বল! যাইতেছে । 
ইহ! পাঠ করিবার নির্দিষ্ট সময় আছে এবং যতক্ষণ ইহা পাঠ করা যায়, 
ততক্ষণ ইহার শক্তি সামর্থ্যে তোমার চিত্ত সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া থাকে । 
বাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ আলাপ-পক্সিচয়ের সন্তাবন। নাই, তাহাদের কোন 
মনোরম বাক্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে তাহাই সাময়িক সপৃপ্রস্থ নামে 
বণিত হইতে পারে । মনোহর ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত, চিত্তাকর্ষক নবন্তাস বা 
গল্পমালা, সত্য ঘটনার জ্বলন্ত বিবরণ,--এই সকল গ্রন্থ সামপ্নিক সদৃগ্রন্থ 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইতে পারে । কিন্তু তাহা বলিয়া যদি এগুলিকে প্রকৃত 
অর্থাৎ শাশ্বত সদৃগ্রন্থ বল! যায়, এবং প্রকৃত সনগ্রন্থ উপেক্ষা করিয়! 
য্দি আমরা এই সকল আপাতমনো হর গ্রন্থপাঠে সময়ক্ষেপ করি, তাহা 
হইলে আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে । 

বন্ধুর পত্র চিত্তহারী বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
মনোহারিণী শক্তি অচিরস্থায়িনী--যতক্ষণ পাঠ করিবে, ততক্ষণ তাহার 
প্রয়োজনীয়ত।। ইচ্ছা! করিলে তাহার সংরক্ষা করিতে পার, অন্তথ! তাহ। 
পরিত্যাজ্য । পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন বিষন্ধ পাঠ্য- 
রূপে ভারতবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছে । তাহা সংবাদপত্র । ইং- 
রাজের কেবল প্রাতরাশের সময়েই ইহ! পাঠ করে এবং ইহার সৌন্দধ্য 
বা শক্তিসামর্থ্যের আলোচনা! করিয়া থাকেন। অন্ত সময়ে ইহাতে 
তাহার! ভ্রক্ষেপও করেন না। কারণ তাহার জানেন, ইহার ফল 


€৩ বিবিধ প্রবন্ধ । 


অচিরস্থায়ী, সেইন্তন্য ইহা সামগ্রিক পাঠাব্ধপে ব্যবহার্য! অতএব সং- 
বাদ পত্র, নবন্যাঁস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, এবং এই প্রকার অন্ঠান্ত গ্রন্থ সামগ্িক 
সদ্গ্রন্থ বলিয়! নির্দিষ্ট হইতে পারে । 

বিশেষ বিবেচন! করিয়া দেখিলে পুর্ববোক্ত গ্রন্থগুলিকে প্ররুত গ্রন্থ 
বল! ঘার না। কারণ গ্রন্থের ফল স্থায়ী; গ্রন্থের শক্তিসামর্থা অবিনশ্বর । 
যাহা প্রকৃত স্থুফলপ্রদ, ও প্রয়োজনীর, যাহার সৌন্দর্য্য স্থায়ী সফলের 
উৎপাদক বলির। গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ 
করেন। তাহার বিথাম মে কথ! আর কেহ কখনও বলে নাই ; তাহার 
ধারণ! এই যে, আর কেহ আর কখনও সেরূপ কথা বলিতে পারিবে 
না। তাহার এই ধারণ! ও বিশ্বাস ভ্রান্ত, কি অত্রান্ত, কাল তাহার 
বিচার করিবে । কিন্ত এই বিখাস ফরবতারার নার উহার প্রধান লক্ষ্য- 
রূপে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। প্রাণান্তেও তাহার বিলোপ 


হইবে না। 


সৌজন্য । 

এথেন্ন নগরের এক বিরাট্‌ নভায় কৌন বৃদ্ধ সভোর উপস্থিত হইতে 
বিলম্ব হইয়াছিল] সেই সভায় ছুইটী সম্প্রদায় ছিল, একটা এখেন্স- 
বাসীর, অপরটা স্পার্চানগরের অধিবাসিগণের । সভাস্থ এথেন্সবাসী 
যুবকগণ আকার ইঙ্গিতে বৃদ্ধের অভ্যর্থনা করিয়! তাহাকে বসিবার স্থান 
দিবার অভিপ্রাকস জানাইল, কিন্তু বৃদ্ধ অতি কষ্টে তাহাদের সমীপবর্তী 
হইলে তাহার। এব্সপ কাছাকাছি হইয়া বসিল যে, তাহার স্থানলাভ এক" 
প্রকার অসম্ভব হুইয়া পড়িল। পরে বুদ্ধ যখন সভাস্থ স্পার্টীবাসীদের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা সকলে দণ্ডায়মান হইর! তাহার 
সম্বর্ধনা করিল, এবং বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। স্পর্টাবাসীদের এই 
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ব্যবহারে এথেন্মবাসীদের হৃদয়-বীণ! যেন হঠীৎ বালজিয়া উঠিল এবং 
নিজেদের সন্কীর্ণতার শ্লানছবি যেন তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পাইক্কা, 
তাহার! সমন্বরে উহাদিগকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ কিন্ত উঠিয়! 
বলিলেন, এখেন্নবাসীন্রা ভত্রত1 কি তাহ! জানেন, কিন্তু স্পার্টাবাসীর! 
ভদ্র ব্যবহার করিতে জানেন । প্রকৃত পক্ষে “আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার 
করা হয় নাই” ইহা অনেকেই অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু নিজে ভদ্র 
ব্যবহার করিলেন কিনা অনেকে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে অক্ষম, 
অথবা কল্পিত কারণে তাহ! বুঝিয়াও বুঝেন না । 

মানবের আচার ব্যবহার, চালচলন, ধরণ ধারণ কতকট। তাহার 
অন্তঃগ্রকৃতির বাহ্‌ বিকাশ বল। যাইতে পারে। ইহা! দ্বার! তাহার 
রুচি, পরছুঃথে বা স্থথে নিজের মত করিয়া তাহার অনুভব করিবার 
শক্তি এবং তাহার মেজাজের কতকটা পরিচয় পাঁওয়। যান । এই 
সংসার-ক্ষেত্রে ক্রিয়া-কলাঁপ বা কর্ম-স্ত্রে, যে সকল লোঁকের সংস্পর্শে 
আপিতে হয়, তাহাদের সকলকে আদর আপ্যারনে মুগ্ধ করিয়া কার্ধয 
সাধন করিতে পারিলে জগতের স্থখপ্রবাহ সমভাবেই চলিতে থাকে । 
এ জগতে রা'জরাজেশখর ভিন্ন নকল লোকেরই সমানাবস্থ ও উপরিতন 
ব্যক্তি বর্তমান; এবং অধীন ব্যক্তিইব কাহার নাই ? জগদীশ্বর 
যেরূপ সকল ব্যক্তিকে সমভাবে সুধ্যরশ্মি ও বৃষ্টি দান করেন, সেরূপ 
কিন্তু সমভাবে ধনের বা সম্পদের অধিকারী হইতে দেন না। এই 
জন্যই এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক পরিদৃষ্ট হয় এবং এই অবস্থার 
বিভিন্নতাই বোধ হয় মানব মান্রকে সৌজন্ের আবশ্তকতা অনুভব 
করিতে দেয়ু। উপরিতন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্-প্রদর্শন ও অভিবাদন 
করা বড় বেশী কথা নহে) কিন্তু তাহার নিকট যেব্ূপ. সৌজন্ত প্রত্যাশা 
করা যায়, তাহা সকল সময় প্রদণিত হয় কিনা সন্দেহ। উপরিতনেরও 
উপরিতন আছেন এবং অধীনের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিলে যে তাহা 
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দ্বারা আরও অধিক মন দির! প্রাণ দিয়া কর্ম সম্পাদন সম্ভবপর, এ কথা 
অনেকে ভুলিয়া যান। “বাপু* ,বাছ]1” বলিয়া! যে পরিমাণ কর্ম পাওয়। 
যায়, কঠোর শাসনে তাহার অধিক পাওয়া যায় না, এ কথ! শ্রুত 
থাকিলেও উচ্চ-পদ-গর্স-মত্ততা অনেক সময় এ তাত্পর্ধ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে 
দেয় ন/। অথবা হৃদরঙ্গম হইলেও তাহাদের এই আশঙ্কা হয় ষে 
অধীনের নিকট সৌন্্ন্ত প্রকাশ করিলে বুঝিবা তাহাদের পদমর্যাদার 
অবমাননা হইবে। তাহার “সযত্বে ওজন কর! বিন্দু বিন্দু রুপা” 
দ্বান করিতে করিতে স্বতঃই মনে হর বুঝিবা কপার ভাণ্ডার শূন্য হইয়৷ 
যাইবে, অথব1 দিন দিন বুঝি তাহার পদ্দগৌরব নিপ্নতম সীমায় অবনমিত 
হইবে। বাস্তব সম্পত্তির মত সৌজন্ত-বিতরণে দাতার এ মহান্‌ গুণ- 
সম্পত্তি হাস ন৷ পাইয়। উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বদ্ধিত হইতে থাকে-- 
উহার কিরণচ্ছটায় তাহার জগৎ উচ্ছ্বীসিত হইয়া যায়। রাজ-রাজে- 
শ্বরও সৌজন্ত-গুণে বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া! নহুষ, ইত্যাদি রাজার 
বিড়ম্বনা কথা পুরাকালে কল্পিত হইয়াছে । কথিত আছে, চতুর্দশ 
ক্লিমেন্ট যখন পোপ হইয়াছিলেন, তখন বৈদেশিক দূতগণ তাহাকে 
প্রণাম করিলে তিনি প্রত্যেককে উহা! প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এক্প 
প্রত্যর্পণ যে পদ্ধতি-বিরুদ্ধ, তাহ! তাহাকে জ্ঞাপন করায় তিনি এই উত্তর 
দিয়াছিলেন যে, অর্ধক দিন পোপ হই নাই বলিয়। সৌজন্য ভূলিতে 
পারি নাই। জর্জ ওয়াসিংটন্কে একটি নিগ্রো বালক টুপি খুলিয়া 
অভিবাদন করিয়াছিল, তিনিও বিনয় সহকারে টুপি খুলিয়া তাহ 
প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । কোন বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সৌজন্ত প্রকাশে তিনি কাহারও নিকট 
পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন। 

সৌজন্ত-প্রকাশের, নিমিত্ত শিক্ষিত বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
উহা অনেক সময় কপটতা! বলিয়া! অনুমিত হইয়! থাকে । মিশ্রির ছুরি 
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দ্বারা কার্যযসিদ্ধি জুদুরপরাহত হইস্তা থাকে । যাহাঝ মুখে একপ্রকার 
এবং অন্তরে অন্ত প্রকার, তাহাদ্িগকে দকলেই সন্দেহ করিয়া! থাকেন? 
তাহার! শিক্ষিত বিনয়ে যে কল্পিত সৌহার্দ প্রকাশ করে, উহাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া অনেক ভ্রান্ত সংসারাভিজ্ঞকে প্রতারিত হইতে হয়। 
যাহার! চেষ্টা করিয়া সাধু ভাব ধারণ করিতে পারে, তাহাদের অসাধু 
হইতে সুযোগের অসন্ভাব হয় না। 

এরূপ অনেক ফল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার বাহ্‌ আবরণ কঠিন, 
অথচ ভিতর কোমল | মনুষ্যের মধ্যে অনেকে এবধপ আছে, যাহাদের 
বাহা প্রক্কতি দেখিলে মনে হয় বুঝি ভিতরেও তাহার! কঠিন; কিন্ত 
বাস্তবিক তীহারা সেক্ধপ নহেন। তাহাদের অনেকে মনে করেন 
যে, সৌজন্ত প্রকাশ করা কেবল পরকে সন্তষ্ট কর! মাত্র এবং পরকে 
সন্তুষ্ট করিতে হইলেই কেবল তাহাদেরই বিষয় ভাবিতে হইবে এবং 
নিজের মূল কথ! বিস্বৃত হইতে হইবে । 

প্রকৃত পক্ষে ধাহারা আত্তরিকতায় অথব! হৃদয়াংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
তাহার! যদি সৌজন্য প্রদর্শন করেন, তাহ! হইলে তাহার জগৎ এবং 
তাহার সংস্পর্শে ধাহারা আইসেন তাহাদের জগৎ» কি মধুময় হয়। 
সাংসারিক কর্মসফলতা। যে তাহার অঙ্কশাক্জিনী হইবে, তাহ! আর বিচিত্র 
কি? অপরের মনপ্রাণ যাছুকরের মত আকর্ষণ করিয়া তিনি সিদ্ধি 
অদুরবন্তিনী করিয়া লইতে পারিবেন তাহাতে ভক্তি স্নেহ, প্রীতি, ও 
আত্তরিকতাঁর যতই বিকাশ হইতে থাকিবে, ততই দূরস্থ হৃদয় নিকটস্থ 
হইবে এবং উহাদের অপ্রতিম বিকাশে কি বুদ্ধ, কি বালক, কি বন্ধ 
সকলেই হৃদয়দ্ার উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাকে বলিবে-_- 

“যদি ভরিয়া লইবে কুস্ত, এস ওগো এস, মোর হৃদয়-নীরে 1৮ * 

যে সৌজন্গুণে পরের হৃদয়-কপাট উদঘাটিত হয়, তাহ। অতীব 

* হাদয়-যমুনা। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রন 
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ছুর্লভ। এই অঙ্গিয় গুণে বিভূষিত হইয়া মানব-মন সুধারসে আগ্,ত হয় 
এবং তাহার সংসর্গে যাহার] আইসেন, তাহারাও স্ুধাস্বাদ করিয়। 
রুতার্থন্ন্ত হয়েন। কিন্তু যে সৌজন্ ব্যক্তি নির্রিশেষে দেখিতে পাওয়৷ 
যায়, যে সৌজন্যগুণে গুরুজন ও বৃদ্ধ, সমান অবস্থার ব্যক্তি ও নীচজন 
সকলেই প্রীত হইতে পারেন, তাহারও অভাব পরিদৃপ্তমান হয় কেন? 
দেশ কাল পাত্র বিশেষে যে সৌজন্ত প্রথা প্রবন্তিত আছে, সে বিষয়ের 
অনবধানতা বশতঃই সংসারে কত লোকের মনে বে কত কষ্ট হয়, এবং 
তাহার ষেকি বিষময় ফল, এক এক সমর অনুভব করিতে হয়, তাহা 
হৃদয়িক ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন । | 

রাষ্ট মৃধ্যে যেমন রাজ রক্ষা করিয়া থাকেন ও প্রজ। তাহার বাঁধা 
হয়, সভ্য সমাজেও সেইরূপ পরম্পর পরস্পরের প্রতি সৌজগ্ত দেখাইয়। 
থাকেন, এবং পরস্পরের জন্য কিছু কিছু ত্যাগ-স্বাকাঁর করিয়া থাকেন । 
মহানগর্ধীর রাজপথে যখন যাতায়াতে লোকে লোকারণ্য হরর, তখন মনে 
হর বুঝি কেহই পথ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে না; কিন্তু 
সকলেই চলির়! যান। যিনি যেভাবে ইচ্ছা, যদ্দি সেই ভাবে তিনি 
যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলেই বাধা আনিয়া উপস্থিত হর, একের 
সহিত অপরের সংঘর্ষণ অনিবার্য হয় এবং অচিরে পথ বদ্ধ হইয়। যাঁয়। 
পরস্পরের কিছু কিছু ত্যাগ হ্বীকারে কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটতে পায় না। 
ভিড় দেখিলে যাহার কোমরে হাত ছিল তিনি উহা! ঝুলাইয়া, রাখেন, 
যাহার মাথা ছাঁতি তিনি উহা যুড়িরা ফেলেন «এবং ধিনি সোঁজা হইয়! 
চলিতে.ছিলেন তিনি একটু কাত হইয়া! পাশ দিক! চলিয়া যান । এইরূপে 
অপরিচিতের মধ্যে প্রত্যহ ত্যাগ-্থীকার করিতে শিক্ষা করিয়াও 
আমরা অনেক সময় উহার অভাবে পরিচিত গঙ্ডির মধ্যে হান্তাম্পদ 
হইয়া থাকি । 

নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত উপরিতন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্ত প্রকাশ 
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করিতে পশ্চাৎ্পদ ন। হইলেও আমরা হয় বিদ্যা নষ্চ হয় পদ-গৌরবে 
অনেক সময় সামাজিক হিসাবে বুদ্ধ ও গুকজনের সম্মাননায় বীতস্পৃহ 
হই। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে আনরা অনেক সময় বুঝিতে 
পারি ন1 গষ, সে দিন কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি নুর্খ, সকলেই 
সমান। ধনী ব্যক্তি ধনীর সহিত অশ্বযানাদি সম্পত্তি ক্ররের কথায় নিযুক্ত, 
বিদ্বান্‌ বিদ্বানের সহিত বিগ্তা-কথান্ন প্রবৃত্ত, অথবা মসিজীবী মসিজীবীর 
সহিত কর্মস্থানের কথায় নিযুক্ত থাকেন । বাস্তবিক যে প্রনঙ্গ অনেকের 
প্রীতি উৎপার্দন করিতে পারে, মে কথার লিপ্ত থাকিলে অনেকে 
মকপোল-ক'লত পদনরধ্যাদার হান বিবেচনা করেন, ইহ সামান্ত হুঃখের 
কথা নহে। কিন্তু ধএদ্িনে সকলেই সমান ভাবিয়া এবং কাহারও 
নিকট ভীত হইবার কারণ নাই জানিয়া অশিষ্টাচারে প্রবৃত্ত 
হওয়া কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। এ'সমন্ধেও স্বকীর সম্মানের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিরা আপনাকে নীচ হইতে দেও কখনই সম্মত বলির। 
বিবেচিত হইতে পারে না। আম্ম সম্মীনের প্রতি দৃষ্টি রাখির। কর্ত- 
ব্যের অনুধাবন-চিন্তা কম বেশী হইলেও উহা কখন একেবারে দুরে 
অবস্থিত হইতে পারে না। এই কল অবস্থার যদিও ব্যক্িগত পদ্দ- 
মর্যাদার কোনও পৃথক সম্মাননা আশ। করিবার অধিকার নাই, তথাপি 
সৌজন্ত-প্রাপ্তি সম্বন্ধে অযথ। বাধা পাইবারও কোন কারণ দেখা যায় 
না। কোন লোক এ সময় যতই কেন খের মত কথা বলুন না কেন, 
তাহার কথায় কর্ণপাত না করাও তাহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা! 
বোধ হস অধিকতর মু্ধতা। আহার করিতে বসিয়। অবস্থা-ভেদে 
পৃথগাসন-লাভেচ্ছা, অপরাপেক্ষ। অপ্িকতর উত্তম সামগ্রীর ভোগ-বাসনা, 

অথবা অপরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়। স্বয়ং অন্ত স্থানে বসিয়! উত্কৃষ্টতর 
সামগ্রী ভোজন, অভদ্রতা-পরিচারক | বদি নিজে অপরকে সর্বোৎকৃষ্ট 
সামগ্রী.ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করা যায়, তাহ! হইলে সে ব্যক্তিও নিজ 
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পর্য্যায়ক্রমে তাহ ভক্ষণ না করিয়া অন্ুরোধকারীর পাতে দিতে 
অভিলাষ প্রকাশ করিবেন। 

আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যাহার হঠাৎ অবস্থা মন্দ হইয়। যায়, তাহার 
প্রতি পূর্ববাপেক্ষা অধিক সৌজন্য প্রকাশ করা উচিত। দরিদ্র পুত্রকে 
তাহার মাত। অন্য পুত্র অপেক্ষা অধিক যত্ব করেন। লজ্জার মাথা 
খাইয়া যখন দরিদ্র আত্মীয় বা আত্মীয়া আমাদের নিকট আসমা! কিছু 
যাজ্কা করে, তথন মনে বুঝিতেই হইবে যে তাহার অবস্থা অতীব শোচ- 
নীষ্ম এবং তাহার পৃর্বাবস্থা স্মরণ করিয়! আমাদের নিকট আঙমিতে দে 
কতবার দ্বিধ। করিপ়াছে। যর্দি এ অবস্থায় কখনও দান করিতে হয়, 
তাহা হইলে উহ! গোপনে করা উচিত, নচেৎ প্রকান্তে দান করিলে 
অথব1 দানের সময় অবজ্ঞা জানাইলে কেবল যে অভদ্রতা প্রকাশ করা 
হর এরূপ নহে, নিতাস্ত হতভাগ্য ও দাতার ষে অপ্রতিম সুখলাভ 
হইতে পারিত উহা! হইতে উভয়কেই বঞ্চিত হইতে হয়। ইহাতে জগতে 
একট! বাস্তব সামগ্রীর হস্তান্তর হইল বটে, কিন্তু তর্দন্থৃঙ্গী অভাবনীয় 
আনন্ব-ভোগ কাহারও ভাগ্যে জুটিল না। দাতা হৃদরের কোমলতর 
স্থানে অনুভব করিতে পারিল না £ 

“্দ্রিদ্রা বলিয়া! তোরে আরো ভালবামি।” 

সৌজন্য-প্রকাশের আর- একটি স্থান, যেখানে আমরা কোন 
প্রকারে প্রতারিত হইতে পারি না ভাবিয়াই অধিকতর বঞ্চিত হই-__- 
ইহা! আমাদের বন্ধু অথবা আমাদের নিষ্নতন ব্যক্তিদের নিকট। ইহাদের 
নিকট কোন বীধাবাধি নিয্মের বশবর্তী হইয়া! আমাদের চলিতে হয় ন 
ভাবিক্া। আমাদের সামাজিক ও গৃহজীবন আন্তরিক স্থথকর বলিয়! 
অন্থমিত হয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তি বিশেষের তত্তৎ কালীন মানসিক ও 
আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সামান্য অনাদ্দর ব1 অযত্র-প্রকাশে 
অনেক সময় অ্রহাসি গল্প গুজব হঠাৎ বদ্ধ হইয়া যায়। পরম বন্ধুদের 
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মধ্যেও বন্ধুজনোচিত সৌজন্য আবশ্বক, নচেৎ উচা। ব্ছকাল স্থায়ী হচ্ক 
না। আমাদের মধো শ্রেষ্ঠ লোঁকেদেরও ভাল মন্দ ছুই দিক বর্তমান 
আছে এবং পারত পক্ষে মন্দ দিক অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা কর! 
সামাজিক হিসাবে অতীব সমীচীন | 

ফল কথা বিদ্যাবিভবে, প্রশ্বর্য্যে ৰা অসাধারণ অবন্ধান দ্বার প্রশংস। 
লাভ কর! সকলের কৃতিসাধা নহে এবং উহার অবসরও সর্ধ্বদ1 উপস্থিত 
হয না। কিন্ত অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণ, সবিনক্ গ্লীতিপ্রদর্শন, 
সপ্রণয় আমন্ত্রণ ও অনাময় জিজ্ঞাসা এবং সকলে যাহাতে নির্ভয়ে আলাপ 
করিতে পারে, একপ ভাব প্রকাশ দ্বারা পরের চিত্তরঞ্জন করা, বোধ হস 
অনেকেরই সাধ্য । শিক্ষকের নিকট অথবা পুস্তক পাঠ করিক়্! 
সৌজন্য শিথিতে হয় না। বাহাড়শ্বর-প্রিয় ব্যক্তির প্রতিও ক্রটা 
প্রব্র্শন কর। উচিত নহে ১ কিন্তু তাহা বলিয়া! তাহাদিগকে একেবারে 
আকাশে তুলিয়া দিলে আপনার মানসন্ত্রমের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতে 
হম । কাহারও পরামর্শ অন্থমোদন করিতে হইলে নিজ মত প্রদর্শন 
করিয়া উহার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে হয়,১ কারণ সৌজন্তের খাতিরে 
নিজ সঙ্কন্ের মহান্‌ ছবিকে ম্লান হইতে দেওর! মূঢ়তা প্রকাশ করা মাত্র। 
যাহার প্রতি সৌজন্ত প্রকাশ করিতে নিজের এবং অনেকের অনিষ্ট ঘটিতে 
পারে, তাহাকে অতি মু ভাবে প্রত্যাখ্যান করাই সৌজন্ত । পশ্চিমের 
লোক দান করিতে অসমর্থ হইলে ভিক্ষুকের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা করে। 





অসুয়া ও মাৎসর্য্য 
অহুয়া বলিলে কেবল পরের গুণের অনাদর কর! বুঝায় না, 
পরের দেঃফইমাবিফার করাও বুঝ ইয়া থাকে এবং পরের শুভ দেখিলে 


তাহার প্রতি দ্বেষ করা, অথব1 পরের শী দেখিক্স। কাতর হওয়াকে মাতসর্্য 
৬ 
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কহে। যেমন জ্নির দৃষ্টি বা বিষতৃষ্টি, সেইরূপ অনুষ়্ার দৃষ্টি অতি 
ভয়ানক । এই দৃষ্টিতে অতি সাত্বিক অনুষ্ঠান ও নিংস্বার্থ কর্ম্মপরম্পরাও 
ছুরভিসন্থি-মুলক ও স্থার্থসাধক বলিক্সা। জুগুপ্সিত হয়। গুণহীন ব্যক্তি 
পরকে গুণবান দেখিলে হয় তাহার সমকক্ষ, অথব! তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
হইতে, কিংবা! তাহার গুণের দোষ আবিষ্কার করিতে, চেষ্টা করে। প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আত্মোন্নতির দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু তৃতীয় 
শ্রেণীর লোক অপরকে নিম্ন সীমায় আনিয়া নিজের মত করিয়া লইতে 
স্ুখান্ুভব করে। কথামালায় কুকুরের মত অশ্বগণের আহারের স্থানে 
শন্বন করিঘ্না আপনিও আহার করিব না এবং আহার করিয়া যাহারা 
প্রাণধারণ করিবে, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিব ন! অর্থাৎ নিজের" 
শুভ হইবে ন। বলিয়া পরেরও যেন শুভ নাহয়; এইরূপ মনোভাব 
অনুয়ার অপক্ষ্ট প্রকার বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে 
এই জাতীয় হীনতম অস্ুয়াগ্রস্ত ব্যক্তি ছুদ্দমনীয় বাঁসন। চত্রিতার্থ করিবার 
নিমিত্ত ষে কেবল নিজের জন্য অস্ুয়া করে, এরূপ নহে তাহার! 
প্রকারান্তরে অপরের ক্ষতি করিতে উদ্ভত হয়। ইহার যে কেবল 
অপরের ক্ষতি করে, এনূপ নহে ইহার! কামনা করে যেন পৃথিবী হইতে 
সমস্ত গুণের প্রভাব, বিজ্ঞানের নবীন আলোক, ধর্মের মোহিনীশক্তি 
চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হউক । অস্ুয়! উচ্চাভিলাষ বা উন্নতির প্রস্থ 
নহে। ইহ! মানস-উদ্ভানের আগাছ। স্ব্ধপ। ইহা সৌধভেদী বট 
বৃক্ষের মত আপন আশ্রয়ের আপনি উচ্ছেদ করে। ঘ্বণার কারণ অপ- 
হ্যত হইলে যাহাকে স্বণ! করা হইয়াছিল, তাহাকে আর দ্বণ। করিবার 
ইচ্ছা হয় না; কিন্তু অহুয়াগ্রস্ত ব্যক্তির মনের রোগ কোন চিকিৎসায় 
আরোগ্য হইবার নহে। ইহার এমনই প্রভাব যে, পরের উন্নতি অথব৷ 
শ্রীবুদ্ধি হইয়াছে শুনির়। আনন্দপ্রকাশ না করিক্প। তাহাতে ছুঃখ, প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ! হয় এবং মানব মাত্রের অনুষ্ঠিত কর্মে সাফল্য হইলে জগ- 
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তের পক্ষে, দেশের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যে মঙ্ধল হয়, এ চিত্ত মন 
হুইতে দূরে অবস্থিত হইয়া! তাহাদের ভ্রম এবং নিক্ষলতায় আনন্দপ্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ৷ হয়। কি অদ্ভুত ব্যাধি! কোথায় পরের সুখে সুখী এবং 
পরের দুঃখে দুংখী হইবে, ন1 তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! অহো ! 
নিজের অন্ুপঘুক্ততাই কি ইহার কারণ নহে? কিন্তু অনেকে ত 
অনুপযুক্ত আছে ; কৈ সকলে ত অসুয়াগ্রস্ত নহে? অনুপযুক্ত ব্যক্তির 
উচ্চাভিলাধ-বোধ ইহার অন্যতম কারণ বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। উপযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু অন্ুপযুক্তকে উচ্চপদে দেখিলে অনেক 
সময় অহ্থয়া করে । এরূপ অনুর অথবা মাৎসধ্য অনেক সময় গ্যায় 
বিচার-প্রিয়ভার অভিব্যক্তি বলিয়। অগ্ুমিত হম্ম সত্য, কিন্তু উচ্চ পদ 
যে কেবল উপযুক্ত ব্যক্তি মাত্রই লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহার বুল 
উদ্দাহরণে মনকে অস্ুম্াগ্রস্ত না করিয়া অভিমান-পরবশ করা বোধ 
হয় যুক্তিসঙ্গত! কারণ নিজেকে অপমানিত ও অনাদূত বোধ কর! 
এক বিষয় এবং অনুপযুক্ত হইলেও তাহার শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর হওয়া অন্ত 
বিষয়। আত্মগৌরবে মানব অপমান বা অনাদর বিস্থৃত হইয়া! পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু 
অস্থয়া-পরবশ হইলে আত্মোন্নতি সুদুর পরাহত হয়। 

এজগতে অধিক লোৌক যদ্দি আপনার ভাল ও পরের মন্দ দেখিতে 
বিশেষ ভাল না বাসিত, তাহ। হইলে অশ্ুয়া ব। মাৎসর্ধ্য রিপুর প্রাবল্য 
দৃষ্ট হইত না। যাহাদিগের আপনার ভাল হুইবার সম্ভাবনা নাই, 
পরের ভাল দেখিলে তাহাদের অন্তরে ভীষণ দাবদাহ উপস্থিত হয়। 
এজন্য তাহার! পরের প্রাধান্ত লঘুকরণার্থ অনুয়া-পরবশ হইয়া থাকে। 
যাহাদিগের আত্মচিন্তা নাই, কেবল পরসংক্রাস্ত তাবৎবিষয়ের অন্ু- 
সন্ধানে অত্যন্ত কৌতুহল প্রকাশ করে, তাহারা অনেক সময় অন্য 
পরবশ হয়, কারণ অপরের বিষয় জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎস্থক 
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ব্যক্তির নিজ বিরয়ে উন্নতি করিবার অবকাঁশ অতি অল্প। এই জাতীয় 
লোক পরের মৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে অবলোকন 
করিয়া থাকে । পরের অপকারে স্বার্থ না থাকিলেও অহুয্বা গ্রস্ত 
ব্যক্তিরা তৎসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং কৃতকাধ্য না হইতে পারিলেও 
অজানিত ভাবে স্বকীয় নীচতা ব্যক্ত করে। অন্তঃকরণের অন্তান্ত বৃত্তির 
বিশ্রাম আছে অর্থাৎ কাল ও বিষয় অপেক্ষা করিয়া তৎসমুদায়ের 
আবির্ভাব হইয়! থাকে ; কিন্তু কাম ও অস্ুয়। সর্বদাই জাগ্রত থাকিয়। 
মন কলুবিত করিয়া রাখে । ইহার অস্থিরতায় ও চাঞ্চল্যে অনুয়াগ্রস্ত 
ব্যক্তিরা কেবল স্বকীন্ব স্থানে থাকিয় নুস্থির থাকিতে পারে না, অধিকক্ত 
বাটার বাহিরে অপরের দোষান্বেষণে বহির্গত হইর! সুখান্থুভব করে। 

যেমন স্থিতিশীল রেলগাড়ীতে বসিয়া কোন গতিশীল রেলগাড়ীর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন বিপরীত দিকে যাইতেছি ; সেইরূপ 
যাহারা অভিজাত বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং যাহাদ্দিগের প্রাধান্য কুল- 
ক্রমাগত, তাহারা একজন কুলমর্ধ্যাদাশৃন্ত সামান্ত ব্যক্তির অভ্যুদয় 
দেখিলে আপনাদিগের ক্ষর মনে করে এবং অন্থয়াপরবশ হইতে 
প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় অধীন অথব1 কৃপার পাত্র, কিংবা অন্ধু- 
গ্রহের ভিখারী যদি কখন অধ্যবসায় ও স্বকীয় চরিত্র-বলে অবস্থার 
পরিবর্তন করিয়া! অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে বীতম্পৃহ হয়, অন্থুগ্রহকারীর 
তখনই মনোভাব পরিবস্তিত হইয়া ষায়। তখন অন্ুকম্পার স্থানে 
অস্থয়া আসিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে । 

যাহারা অনেক কষ্টে ও কুস্থষ্টি কল্পনায় কোন প্রকারে উচ্চপদ 
লাভ করে, তাহারা উপযুক্ত ব্যক্তির অক্রেশার্জিত সম্পত্তি দেখিতে 
পারে না এবং পরকে শ্থানুভৃত ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিলে মনে মনে 
সত্তষ্ট হয়। যাহারা, নানাবিষয়ে অতিশয় লাভ করিতে চায়, অথবা 
নান! বিজ্ঞান বা শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে ইচ্ছ! করে, তাহাদের অধিকাংশ 
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লোকের কেবল পল্লবগ্রাহিতা মাত্র জন্মে এবং এটকক বিষয়ে অনেক 
বাক্তি অপেক্ষা নুন থাকিয়া জিগীষ! চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না। 
সম্রাট এডরিয়ানের চরিত্র এইরূপ ছিল। তাহার কবিত্ব, চিত্রকর্ম 
ও স্থপতি বিদ্ধায় নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত স্পৃহা অতি বলবতী ছিল; 
স্থতরাং এ মকল গুণের অধিকারীদ্িগকে তিনি অতিশয় অস্থুয়! 
করিতেন । 

দেশ কাল পাত্র বিশেষে অনুয়ার তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতি 
ন্গপাত্র বাক্তির পর্দোন্নতি দেখিলে লোকে তত অন্য! করে না; কিন্ত 
জ্ঞাতি অথবা সতীর্থগণের পদোন্নতি দেখিলে অন্য! হয়ঃ কেন ন। 
উহাতে আপনার নুুনত। সর্বক্ষণই আপনার ও অন্তের নিকট নিবেদিত 
হয় এবং দশজনে ন্যুানতা জানিতে পারিলে অন্য দ্বিগুণতর হইয়া 
উঠে। তুলনা ব্যতীত অসথয়! জন্মে না) এ নিমিত্ত সমকক্ষ ব্যক্তিরাই 
অহ্রাম্পদ হয়। যেস্থলে দূর বৈষম্য প্রঘুক্ত তারতম্য-জ্ঞান সুগম 
হইয়া উঠে না, তথার অসুয়া দৃষ্ট হয় না । নরপাতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে 
অন্ত নরপতি ব্যতীত পৌরলোকের কখনই অস্ুয়া-সঞ্চার হয় ন1। 
ক্রমশঃ ও ধীর ভাবে যাহার! উন্নীত হয়েন, তাহাদের অপেক্ষা যে ব্যক্তি 
সহসা উন্নত হয়েন, তাহাকেই সমাধক অস্থয়াবহ হইতে হর, কেন না 
শেষন্থলে লোকে হঠাৎ নিজ নুানতা। অনুভব পূর্বক সমধিক বেদনা বোধ 
করে; কিন্তু বাড়ীতে থাকিয়া ক্রমিক বদ্ধনশীল বালকের বৃদ্ধি যেমন 
অন্থভব করা যায় নাঃ সেইব্ধপ পূর্বকথিত উন্নতি লোকের সহ. হইস! 
আইসে এব* কখনই কষুদ্দারক হয় না। যাহার! অনেক ছুঃখের পর 
বড় পদ্দ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে লোকে বড় একটা অসুয়া করে না, 
কেন না, তাহাদের প্রতি সকলেই বলিয়। থাকেন “আহা হউক, 
অনেক কষ্ট পাইয়াছে”। অস্থর। রোগের মহৌষধ অন্কম্পা ব্যতীত 
আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। 
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_ অধিকাংশ মানব শ্ব প্ব দোষ বা হুর্ধলতা হৃদয়ম করিতে অনিছুক 
বা অসমর্থ । একজন যেমন অপরকে দেখে, তাহার কম্ষসামর্থ্য বা গুণা- 
বলীর যেরূপ বিচার করে, অধিক সংখ্যক লোক আপনাকে সেরূপ 
ভাবিতে পারে না। অথবা আপনাকে অধথ1 অধিক বড় মনে করা৷ ষে 
উচিত নহে, এরূপ ধারণা করিতে অনিছুক। যদি তাহার! বুঝিতে 
পারিতেন বা ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে অতৃপ্তির উতৎকট অশাস্তি বা 
লালসার লোলুপললন, ব! বিরক্তির বিষময় বিদ্রোহ, কিংব। অভাবনীম্ব 
অভিভব ভাবন1 মনোমধ্যে উখ্িত হইয়াই আপনি প্রশমিত হইত এবং 
মানবজগতে এক অনির্ধচনীয় আনন্দ-প্রবাহ সমভাবে পরিদৃশ্তমাঁন হইত । 

ষে ব্যক্তি আপনাকে চিনিতে না! পারিয়। আপনি বড় মনে করে 
এবং যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমত| ও গুণ অবগত হইয়াও আপনার বড়াই করে, 
তাহাদের উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথমোক্ত 
বাক্তি অপেক্ষাকুত নিগুণের সংসর্গ পছন্দ করে. এবং শেষোক্ত ব্যক্তি 
গুণী বা বিজ্ঞের ভাণ করিয়া তাঁহাদেরই কথাবার্তা বা সভাপমিতিতে 
উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করে। পল্লিগ্রামে ইংরাজি-নাজানা লোকের 
নিকট অথবা যে সংসারে সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষ পতিত হয় নাই, ইংরাজি 
ভাষাক্স প্রবেশলাভ করিয়াই অনেকে তথায় আত্মশ্লাথ। প্রকাশ করিতে 
থাকে । তাহার চালচলন ও আবুর্তির ধরণ ধারণে গ্রামের লোকের 
তিষ্ঠান ভার হয়। বিজ্ঞক্রবের ধন্ন কিন্তু স্বতন্ত্র । যেখানে পণ্ডিত, তথাক্ব 
সে ব্যক্তি ছুই একটি কথার আবৃত্তি করিয়া! অথবা গম্ভীর ভাবে মৌনী 
থাকিয়া! আপনাকে সর্ধবিষন্কে পণ্ডিত বলিয়া গ্রচার করিতে ইচ্ছা! করে৷ 
যুব! বয়সে বিশ্ববিদ্থালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিলাঁভ করিলে যে আত্মঙ্লীঘা 
হয়, আপনাকে আপনি চিনিতে না পারাই উহার কারণ ভিন্ন আর 


আত্মাভিমান ও বিজ্ঞতাঁর ভাঁণ। ৬৩ 


কিছুই নহে; সেই ব্যক্তি বখন জ্ঞানী বা পণ্ডিত বাঞ্শ্দ্ধাবাঁন হয়েন, 
তখন তাহার সমীমবিগ্যার সীমা অনস্তে গিয়া লীন হয় ; তখন বিনয় ও 
ব্রীড়া আসিয়া! আত্মগ্রাঘার স্থানে একাধিপত্য বিস্তার করে। তখন 
তাহার শ্বত্তঃই মহামতি নিউটনের (০০০7) মত বলিতে ইচ্ছা হয় $--. 
“আমি জ্ঞনি-সমুদ্রের মধো এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই। 
বেলাভূমিতে মাত্র বালকের স্াঁয় উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি ।” তখন 
তাহারা আপনার বিচারশক্কির পর্যবেক্ষণদ্থারা স্বকীয় অজ্ঞানতা৷ ও বুদ্ধি- 
হীনতা অনুভব করিতে ইচ্ছা করে এবং অপরে যে তাহাকে চক্ষু ফুটাইয় 
উহ! দেখাইয়া দিবে, এরূপ ভাবিতেও তাহাদের মনে যেন আঘাত লাগে। 
কিন্তু সকলের এরূপ মতিগতি হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তিকে রীতিমত 
লাঞ্চিত বা অপরকর্তৃক বিশেষভাঁবে পরিজ্ঞাপিত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে 
হয়, যে নিজের বিদ্যা! বুদ্ধির অত্যধিক অহঙ্কার কর! হইয়াছে । অনেকে 
আবার আপনার ভ্রম শ্বীকাঁর করিতে ইচ্ছা করে না বরং তাহারা মনে 
করে যে, তাহাদের কার্ধাসামর্থ্য ও গুণাবলী বিচার করিতে মানবজগৎ 
অন্রান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছে । এই জাতীর অবিচার জগতে প্রায় সং- 
ঘটত হয় না। মূর্থের সভায় ইহার সম্ভাবন! থাঁকিলেও দুঃখিত হইবা'র 
কোনও কারণ দেখা বায় না; ষেহেতু পৌরুষ নিজ করায়ত্ত। অনাদৃত 
হইলে মনের বলে ক্রমিক উন্নতিপ্রয়াসে অভিমান দূরে চলিয়া যায় 
এবং আপনার পথ আপনি পরিষ্কৃত হয় । আপনাকে অযথা বড় মনে 
করিতে গেলে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে ছুইপদ্দ পশ্চাৎ্পদ্দ হইতে 
হয় এবং পিছু ইীটিতে আরম্ভ না করিলে আর অগ্রসর হইতে পারা যায় 
না। সম্ত্রম্র উপযুক্ত হওয়া নিজের আয়ত্ত, কিন্তু সন্ত প্রার্থনা করিতে 
হইলে উপযুক্ত! সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
যুবকেরা বীণাপাণির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া অথবা জ্ঞানপথে 
কিরদ্ধুর গমন করিয়া, অথবা আত্মীয়দত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, 


৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


কিংব! কর্ম করিতে করিতে উচ্চপদ লাভ করিয়া, আত্মস্লাঘায় অভিভূত 
হয় এবং এইূপে বিদ্বানের ধর্ম ভূলিয়৷ গিয়!, ধনীর দান ভুলিয়া গিয়া 
এবং পদের মধ্যাদ| ভুলিয়া! গিয়! জ্ঞানী না হইয। বাস্থাড়ম্বরপ্রির হইয়! 
থাকে। বিদ্তা ব ধন বা পদসম্মান যে বিজ্ঞাপনের বস্তব নহে, উহা! 
আস্বোন্নতির সোপান, একথা তাহার! বিস্থৃত হয়। তাহার! বুঝিতে পারে 
না যে, বহুমূল্য সামগ্রীভোগে যেমন ধননাশ হয়, উচ্চপদের অসদ্বযবহারে 
যেমন প্দমাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্া জাহির করিলেও কেবল 
পল্লপবগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া হয়। মানবের বিদ্ভা গুণরূপ সম্পত্তি, ইহা 
অল্প থাকিলেও দান করার পর অধিকারী এ সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত 
হয়েন নাঁ। ইহার বড়াই করার নীচত। প্রকাশ পার মাত্র! কিন্তু ধনীর 
সম্পন্তির অত্যধিক ব্যয় হইতে হইতে যে অংশ ব্যয়িত হয়, উহ! আর 
ফেরৎ আইসে 'না। ইহাতে যে পরে অহঙ্কার চূর্ণ হয় এরূপ নহে তাহার 
নিত্য নৃতন “অভাবে স্বভাব নষ্ট” হয়। ক্রমিক অল্প বিত্তবান হইয়া! 
অভাবের তীব্র কষাঘাতের যন্ত্ণ! অন্ভব করিতে করিতে তাহারা পরকেও 
স্বানুভূত ক্লেশভোগ কিতে দেখিলে মনোমধ্যে আন্তরিক স্থখভোগ 
করিতে থাকে । বিদ্ভা জাহির করিতে গিষ্কা, অথবা ধনবস্তার পরিচয় 
দিতে গা, কিংব। পদের প্রাধান্ত ব। প্রভূত৷ বিজ্ঞাপন করিতে গিয়া, 
তাহারা! অনেক সময় অহঙ্কার রিপুর পরবশ হইয়াও মাৎসধ্যরূপ অপর 
একটা রিপুর সেবা কর্রিতে,ইচ্ছা করে । 

যাহার! অল্লাবস্া লাভ করিয়া বিজ্ঞ ব পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, 
তাহারা আপনাকে উন্নত কব্িতে না পারি বিজ্ঞতর পণ্ডিতগণকে 
স্বকীয় নিম্নতর সীমায় আনিতে ইচ্ছা করে, নচেৎ তাহাদিগের সমকক্ষ 
হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। ইহাই বিজ্ঞতার ভাণ এবং কিজ্ঞব্রবের 
লক্ষণ । কতকগুলি পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র করিয়া--কতকগুলি পুস্তকের 
সমস্ত ভাগ গাঢ় অভিযোগ সহকারে অনুশীলন না করিয়া কেবল অংশতঃ 


আতাভিমান ও বিজ্ঞতার ভাণ। ৬৫ 


পাঠ করিয়া বা চোখ বুলাইয়া ব। সুচী ও ভূমিকা পড়িগ্রা, কিংবা উহাদের 
সমালোচন] বা সমালোচনার সমালোচনা পাঠ করিয়া তাবৎ গ্রন্থকার 
. ৰা শান্ত্রজদের নিকট স্বকীয় বিজ্ঞতার ভাগ করিতে উহ্থান্দের অনেকেরই 
ঘাধ হুইয়া থাকে । আজি কাপিকার এই সংবাদ পত্র ও এন্সাইক্লোপি- 
ডিয়ার দিনে কোন বিষয় না জানিয়াও জানি না বপিতে লজ্জা বোধ 
হয়। কি অসস্ভব লজ্জা! চাণক্য পঞ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন ১-- 
“অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে হশ্চরিতানি চ। 
বঞ্চনং চাঁপমানঞ্চ মতিমান্‌ ন প্রকাঁশয়েৎ।” 

কিন্তু অজ্ঞের অজ্ঞতা গোপন কর! যে কোন্‌ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তাহ! 
জানা যায় না। যে উপাক্ দ্বার! বিজ্ঞক্রবের! অজ্ঞতাকে "গাপন করে, 
অবশ্যই উহাদের নিকট মে উপায় অজ্ঞত1 অপেক্ষা শ্রেয়; বলিয়া বিবেচিত 
হয়। উহার! অজ্ঞত। গোপন করার শ্বাকার করিতে ইচ্ছ! হয় যে, অজ্ঞ 
বুঝি বিজ্ঞের শ্রদ্ধা করিতে সমুৎস্গুক ; নচেৎ তাহারা স্বকীয় ধশ্মত্যাগ 
করিয়। বিজ্ঞতার ভাণ করিতে কেন এত যত্ব লইয়া! থাকে? অসাধু 
ব্যক্তি যেন্ধপ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রণোদিত না হইয়। কেবল স্বার্থসিদ্ধির 
নিমিত্ত সাধুর ভেক ধারণ করে; সেইরূপ বিজ্ঞক্রবের! স্বার্থসিদ্ধির 
নিমিত্তই বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকে | ধীশক্তি মার্জিত করিবার নিমিত্ত 
ইহাদের বিদ্যা আয়ত্ত না হইয়া উপাধিলাভের নিমিত্ত পুথিতেই থাকিয়া 
যার । ইহারা আপনার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সর্বদাই কুষ্টিত। 
ইহার তালিকাকারে পরের মত নিজের বলির জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছ! 
করে; ইহার! সৌরভহীন কৃত্রিম পুশ্পের মত শোভা পায় ১ ইহার! 
উদ্ভানস্থ পরগাছার স্তায় যে বৃক্ষ আশ্রয় করে, তাহাকে ফললাভে বঞ্চিত 
করিয়! আপনাকে বদ্ধিত করিয়া লয় । ইহার! এক্সপ শঙ্কিত ও লম্কুচিত 
হইয়া! কথাবার্তী কহে এবং এরূপ আকার ইঙ্গিত সম্বরণ বা সংস্ষ্টি 
করিয়া চলে যে মনে হয় যেন তাহারা কতই গুরুতর রহন্ত অবগত 


৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


আছে। ইহারা ন্তর্কে পরাজিত হইলেও হারি মানিতে চাহে না, 
অথব1 কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া লম্বা চওড়া কথায় অন্ত প্রসঙ্গের 
অব্তারণ! করে। যাহা ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই এবং বাহ বুঝি- 
বার প্রয়োজনও নাই, ইহার! তাহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করে এবং 
অনেক স্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া বিজ্ঞতার ভাণ করি! থাকে! যখন 
ইহারা দেখে যে, প্রতিপক্ষের যুক্তি সকল থণ্ডন করিবার উপাঁয় নাই, 
তখন একটি বাকৃ্ছল ধরিয়া উহ! উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। এ 
জাতীয় লোক কোন বিষক্স প্রস্তাব করিবার সময় নানা আপত্তি 
উপস্থাপিত করে, বিবিধ ভাবী বিদ্বের ভয় দেখায় এবং প্রীয় নিষেধ- 
পক্ষেরই পক্ষপাতী হয়; কেন ন' নিষেধ পক্ষের সমর্থনে কৃতকার্য 
হইলে বাদান্ুবাদ একেবারেই মিটিয়! ষায়। . এরূপ লোককে কখন 
কোন কাধ্যের ভারার্পণ কর! বিধেয় নহে । বরং অজ্ঞ হওয়া ভাল, 
কেন না তাহার নিকট প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই । 





পলীজীবন ও নগরজীবন। 


পল্লীজীবন্‌ বলিলে আমাদের মনে কত স্ুখস্থতি-বিজড়িত অতীতের 
কথ জাগিক্া উঠে । এখনও তথাকার-_ 
_.. পকোকিল-কাকুলি-মধু, 
পাপিয়া-মদির-তান, 
হক্নিৎপ্রাস্তরকোলে, 
তটিনীর কলগান” ) 
রাখাল-মুরলীধবমি, 
ধেন্ুবৎসপক্ষীরব, 


পল্লীজীবন ও নগরজীবন। ৬৭ 


কি মধুর--কি সুন্দর ! 
কেমনে ভূলিব সব ? 
গৃহস্থের সন্ধ্যাদীপ, 
তুলসীবেদধীকামূলে , 
শঙ্খধ্বনি--কি মধুর । 
কেমনে যাইব ভূলে? 
পল্লীজীবন বলিতে এখনও আমাদের মানস-পটে সুজল] সফল! 

মলয়জশীতলা, শস্তশ্তামলা বঙ্গভূমির “শ্যামাঙ্গিনী হয়ের মধ্যমণি” প্রকৃতির 
লীলাক্ষেত্রের স্সিগ্ধচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। পূর্বেকার অগ্রচূড়প্রাসাদ 
মন্দির ও অতিথিশালার স্বত্বাধিকারীর ব্যবহার তাহাদিগের পরোপকার 
প্রবৃত্তি, অকপট আত্মীয়তা এবং সমাজশাদনের কঠোরতার এখনও 
পরিচয় পাওয়! ষায়। এখনও মনে হর যেন একটা বড় গৃহস্থালীর 
পরিবারভূক্ত হইয়া পল্লীর অধিবাসিবৃন্দেরা “এক জননীর কোলে সোদর 
সন্তান মত” বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে ; এখনও তাঁহার! ইচ্ছা করে 
যেন কোন ধনীও বিজ্ঞ গ্রামের লোক তাহাদের নিকট ফিরিয়। আসিয়! 
তাহার্দের মঙ্গলের জন্ত আন্তরিক উদ্যম প্রদর্শন করে, এবং তাহারা বিন! 
বাক্যব্যয়ে বালকের স্তায়, ভক্তের ন্যায়, পুত্রের হ্যায়, তাহার পরিণত 
মতের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগের সারল্য ও অন্ঠান্ত আভরণ 
অর্থের সহিত বিনিময় করিতে তাহার! এখনও পশ্চাৎ্পদ। অনৈতিক 
বিজিগীধু ব্যবহারাজীবের কুমন্ত্রণায় সকলে কিন্তু এখনও সত্যপথ হইতে 
বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করে না। এখনও সরলা বালিক! পল্লী-গৃহিগীর 
অনুসরণ করি! অন্ধ আতুরকে গৃহে আহ্বান করিয়! দান স্ুথ অনুভব 
করে। এখনও বাঁধিকের লোভে বৈষ্ণবের কীর্তন এবং ঠাকুর-ঘয়ে 
পুজারীর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অপগত ধর্্ময় প্রবাহের লুখস্থতি মনে 
জাগরূক হয়। | 


৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


নগরজীবন কলিতে আমাদের মনে সৌধমালা-শোভিত প্রন্তরময় 
রাজপথে শকটের ঘর্থরের কথা৷ এবং কলকারথানার উদদগীর্ণ ধূমপটলের 
গ্গন-বিদর্পা আক্ষালনের ছায়া উদ্দিত হয়। এখানে ব্যজনে ও যাঁন- 
সধশলনে বিদুৎ মন্ুষ্যের কি্বরত্ব করে বলিয়া্মানব ভগবানের প্রিয়তম 
জীবরূপে অনুমিত হয় । বদ্ধমান জনসংখ্যার পৌরুষ প্রকাশে প্রক্তি- 
'দেবী ব্রীড়া-অবনত বালিকার মত আপন নপ্র সুষমা প্রকাশ করিতে 
অবগুঞ্টনবতী। এখানে স্বাধীন পক্ষীর গান নাই, বায়সের কিচিমিচি 
আছে; এখানে কৃভিবাসের মধুর সঙ্গীত নাই, হুঙ্গুগের ছড়া আছে; 
এখানে মধুরতাব্ বিনিময়ে কৃত্রিম গাভীর, এবং সরলতার পরিবর্তে 
চতুরতা নিত্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এখানে মতলব না থাকিলে 
কেহই কথ। কহে না। 

এখানে নিজেকে কোন না কোন ব্যবপারে লিপ্ত করিতে সকলেই 
ব্যতিব্যস্ত ; তাই এখানে সময়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কর্তব্য কর্মের 
নির্দিষ্ট সমস উপস্থিত হইলে এখানকার লোক ক্ষণকালও বিলম্ব করে 
না। এই নধুকর চক্রের মত স্থানে মধুলোভে কতলোক কতদেশ 
হইতে আসিয়া উহার অংশ-লাভের নিমিত্ত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত। 
এখানে কেহ বা কেবল কায়িক পরিশ্রম করিতেছে, কেহ ব৷ মসিজীবীর 
কর্ম করিতেছে, কেহ বা দেখ দেশান্তরের উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী 
আনিক্সা বিবর্ঘমান লোক-সংখ্যার অভাবমোচনে সামগ্রী গুলিকে অধিক 
মূল্যযুক্ত করিতেছে ; কেহ বা উৎপন্ন পামগ্রী ব্বপাস্তরিত করিয়া অথব 
অধিককাল মজুদ রাখিয়া! অধিক মুল্য লইতেছে; কেহ বা উৎপন্ন ব| 
প্রস্তত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পারিশ্রমিক পাইতেছে ; আবার 
কেহ বা ওকালতি ব! চিকিৎস! কিংবা বিগ্যাদান করিয়৷ তদ্ধিনিময়ে 
অর্থলাভ করিতেছে, এবং ষতই গুণের ব্যবহার করিতেছে ততই পণ্ডিত 
ও বিজ্ঞ হইয়া! দেশের মধ্যে ধন্ত হইতেছে । সকলেই স্ব স্ব কার্যে ব্যস্ত 


পল্লীজীবন ও নগরজীবন । ৯ 


ব্লিয়! ফেরিওয়ালা বাটার সম্মুখে ভোজ্াপেক্স সামগ্রী, লইয়া উপস্থিত, 
এবং ফেরিওয়ালারও সময় নাই বলিয়া তাহাদের, মত লোকেদের নিমিত্ত 
অন্য এক শ্রেণীর লোক আহারীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। বড় আফিস্‌ 
হইতে গৃহস্থ বাটাতে পর্্যস্ত সকলেই শ্রম-বিভাগে নিজ নিজ কার্য 
সম্পাদন করিতেছে । 

নগরে শ্রীহীনের সংখা? অতীব অন্ন; সেই জন্য বিত্তবান করদ্রাতৃগণের 
ব্যয় সমবায়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত, সুদৃঢ় ও আলোকময় | সময়ের মূল্য অধিক 
বলিয়৷ সকলেই শীপ্রগতি যানে গমনাগমন করিতেছে। অদ্ভুত কর্মময় 
ব্যস্ততা! অদ্ভুত জড়জগতের অঙ্চনা! অদ্ভুত বায়সংযমের মধ্যে 
কোথাও অদ্ভুত বিলাসিত! ! ব্যক্তিগত সহানুভূতি কর্মঈগত সহান্তৃতিতে 
পর্যবসিত | সন্কীর্ণ সামান্ত রথ্যাসমূহে সহজ সহত্র বিপরীতাঁভিমুখী যান- 
বাহনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া পাশ দিয়া নিজেকে কেবল কর্মের খাতিরে 
সকলে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও পরিচয় নাই। 
গৃহ প্রত্যাগমনের পরও পার্শস্থ ব্যক্তির বিপদ বা সুখ সংবাদ লইবার 
কারণ উপস্থিত নাই, অবকাশও নাই । 

চরিত্রের ও মনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে নগরবাস ও পল্লীবাস 
উভয়ই আবশ্ুক। বৃক্ষের যেরূপ বৃদ্ধিশক্তি থাকিলেও স্থলাভাবে অথবা 
রৌদ্রবাতের প্রাচুধোর অভাবে তাহার সম্যক পুষ্টি সাধন হয় না, সেক্ধপ 
মানবেরও ক্ষেত্রের অভাবে অনেক সময় তাহাকে চির ক্ষুদ্রভাবে থাকিতে 
হয়। শুধু বীজই বৃক্ষের পুষ্টির কারণ নহে। ক্ষে্র, ক্ষেত্রের উর্বরতা, 
ক্ষেত্রের প্রাশস্তযও বৃক্ষের পুষ্টিকারণ প্রধানতম সহায়। মানব যেখানেই 
বাদ করুক ন! কেন, বন্দিন একস্থানে থাকিলে তাহার. শরীর ও মন 
তৎস্থানোপযোগী হয়, এবং সেই স্থানেই তাহার নিকট সর্কোৎকৃষ্ট বিনা 
অনুমিত হইতে থাকে। নগরে শিক্ষিতের ও ধার্শিকের সংখ্যা অধিক, দেখি- 
বার শিথিবার জিনিস অনেক, পাঠাগার, শিল্পাগার, হাতে কলমে ব্যাৰ- 


ও বিবিধ প্রবন্ধ । 


হাঁরিক শিল্প-শিক্ষঠর স্থান বহুবিধ । পণ্ডিতের, বৈজ্ঞানিকের, ধার্মিকের, 
বক্তৃতা শুনিবার অশেষ স্থযোগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম পিপাস! 
চরিতার্থ কৰ্িবার উপায় ও অন্তরায় সর্বদাই বিদ্যমান । 

যেখানে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত, সেখানে মলিনতার ক্ষেত্রও দূর বিসর্পিত | 
গরে মানব যেমন সতকন্ম্ের লক্ষ লক্ষ উদ্দাহরণ অবলোকন করে, তেমনি 
অসৎ কর্ম্বেরও কোটা কোটা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাঁয়। পতনের পথ যত সরল, 
উত্থানের পথ তত মরল নহে। নগরে বিভিন্ন পথ ও ধর্মাবলম্বী, ধনী, 
নির্ধন, নির্্ল-চরিত্র নরনারী, কলুষন্বভাব যুবক যুবতী, অতি বিদ্বান, 
যশঙ্থী সুখিনীত শ্রদ্ধাস্পদদ এবং বিষ্ভাহীন গ্বণিত উদ্ধত-স্বভাব, যথেষ্ট 
লোক আছে। এখানে একপক্ষে যেমন স্থার্থত্যাগ, দয়াশীলতা ও 
মহতী সত্যনিষ্ঠার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়, সেইরূপ অপর 
পক্ষে কুৎসিত ও ঘ্বণিত প্রবৃত্তির কালিম! মাখা-গ্লানিকর পাপের দৃষ্টা- 
স্তেরও অভাব নাই। মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, জালিঙ্কাতী প্রভৃতির ত কথা 
নাই ; অপরাপর কত শত পাপকাধ্য ষে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, কে 
তাহার সংখ্যা করিতে পারে? 

হুদঘ্মিক আচার ব্যবহারে, বিনয়ে, সরলতায়, অভ্যস্ত পললীবা'সী, নগর- 
বাসীর কৃত্রিম সামাজিকতা ও কপট শিক্ষত বিনয় অতি বিলম্বে অনুভব 
করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের' প্রাণ মিলনের দিকে, নগরবাসীর প্রাণ 
ভেদের দিকে, তাহাদের হৃদয় সহানুতূতিতে আর্র, ইহাদের প্রাণ স্বার্থ 
ও উপহাসের বিকর্ষণে শুক্ধ। নগরে সকলেই ম্বাধীন। এখানে সমাজের 
শাসন নাই । প্রতিবাসী ও স্কুলের শিক্ষকের সহিত আলাপ ন! থাকায় 
বালক বালিকাদের স্বভাবের দোষের কথা অভিভাবকের কর্ণে বড় 
একট! পৌছান্স না। পল্লীজীবনে কিন্ত এগুলি একেবারেই সম্ভবপর 
নহে? মাতাঁপিতার শাসনে প্রতিবাসীর সমক্ষে এমন কি ্বগ্রামবানী 
সাঁশাল্স লোকের সমক্ষেও অসৎ কর্ম করিতে বালকের! ভীত হয়, পাছে 


পল্লীজীবন ও নগরজীবন। . শু১ 


ইহার! অভিভাবকের নিকট গ্রমন করিয়া সমস্ত কথঠব্যক্ত করে। এ 
নিমিত্ত পাঠে অবহেল1 করিবার অনেক পথ নগরে স্ুপ্রশস্ত। ভদ্রত, 
নম্রতা, অতিথেয্বত1, ও অন্যান্য সুকোমল মানসিক বৃত্তি, স্বতঃই পল্লি 
গৃহে অস্কুরিত হয়। নগরে এগুলি কিন্তু পুস্তকপাঠে শিক্ষা করিতে 
হয় । বিলাসিতান মুর্তি দেখিতে না পাইক্প! পল্লিবালকেরা বিলাস-বাসন৷ 
পরিতৃপ্ত করিতে ন! পারিস্না মাতাপিতার উপর অকারণ অসন্তষ্ট হইতে 
পায় না । পল্লির শিক্ষা নগরের শিক্ষা, অপেক্ষা অপ্রশস্ত হইলেও মনোজ্ঞ, 
কারণ নগরে জ্ঞানের বিস্তারের সহিত হৃদয়ের অনুষঙ্গী কোমলবৃত্তির 
পৃর্ণতালাভে অনেক বিন্ন উপস্থিত ; অধিকন্ত অসন্তোষ ও ছূর্দমনীয় 
'ভৃষ্ণা অনেক সময় নগরবাসী যুবককে অভিভূত করিয়া ফেলে। 
দুঃখের বিষয়, খতুবিশেষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বশতঃ ও নগরে 

কর্মমদংস্থানের সুবিধ! বিষয়ে গ্রামে আর বদ্ধিষ্ণ জানী ও শিক্ষিত লোক 
দেখিতে পাওয়া যায় না । সেই জন্য গ্রামের লোঁকগুলির সরলতার 
মধ্যে আজিকালি কিছু নির্ধ,দ্ধিতার পরিচর পাওয়] ষাঁয়। সামান্ত 
লেখাপড়া-জানা লোকেদের সহিত সহবাসে তাহাদের অনুসন্গিৎসা ও 
পাঠেচ্ছা বলবততী হয় না। ভোগবাসন। নিরদ্ধ থাকায় ধনাগমের 
নবনবোন্েষিণী বুদ্ধির বিকাশ হয় না । বিজ্ঞান ও বুদ্ধি আদৌ উন্মেষিত 
হয় না; এবং প্রতিযোগীর অভাবে আকাজ্কাও উচ্চ হইতে পায়না । 
এই সকল 'দেখিয়! “পল্লিবিলাপের” কবি লিখিয়াছেন__ 

*যে হয়েছে কৃতবিদ্য, (?) 

লভেছে সম্পদ বল, 
সেই করিয়াছে ভিট। 
স্বীপর্দভ্রমণস্থল ! 
নগরের হন্দ্যবাসে 
সেই সে গিদ্বাছে চলি, 


শি বিবিধ' প্রবন্ধ । 


। "হয়েছে পৈত্রিক বাস্ত 
গৃহহীন মকুস্থলী ! 
রহিয়াছে শুধু মূর্খ, 
দ্বীন দ্বরিদ্রের দল, 
করে ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে 
নিত্য দ্বন্ব কোলাহল । 
সংশিক্ষা' পাবে কোথা ? 
' ধরিবে আদর্শ কার? 
কে তাদের শিখাইবে ? 
সত্যপাধু বাবহার ?” 
রর দীর্ঘ অবকাশে বাস্তবিক আলন্তই প্রধান সহদুর হয় এবং অলস 
ব্যক্তির মন্তিষ্ধ সয়তানের লীলাভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে । মহামতি 
কার্লাইল বলিয়! গিয়াছেন “1,80০0119 1105*1 অলসের হৃদয়ে পাপ- 
বীজ একৰার রোপিত হইলে, তাহার আর উৎপাটন করিবার কেহই 
পল্লীতে দৃষ্ট হয় না। এখানে অলসতাঁর জন্য অধঃ হইতে অধস্তর 
সোপানে পতিত ব্যক্তিতেও বেন কলষের উগ্রতা নাই) যেহেতু পাপও 
বেন এখানে অলসত। প্রাপ্ত হর এবং সে ব্যক্তি গ্রামত্যাগ না করিলেও 
তাহার অধঃপতন স্থগিত হইতে পারে, কিন্তু পাপবীজ সমূলে উৎপাটন 
করিতে অথবা! চিত্তকে উন্নত মার্গে চালিত করিবার শক্তি পল্লিতে বড়ই' 
বিরল। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হুইবে যে পল্লীবাপীরা৷ যতই 
ঘোষ করুক না কেন, তাহাদের দোষ নগরবাসীদের মত তীক্ষণু ভয়ঙ্কর 
সমাজবিপ্লবকর নহে। গ্রামবাঁপীরা সহজ্জ পাপে লিপু, থাকিলেও 
তাহাদের স্বভাবজাত দেবদ্বিজে ভক্তি, সরলতা, সন্গদক়্ত৷ ও চক্ষুলজ্জ! 
তাহাদিগকে ত্যাগ করে না। তাহার্দের পাপের মধ্যেও যেন শাস্তভাৰ 
পরিদৃশ্তমান। মগরে ডান চক্ষু উন্মীবিত হুইলেও পাপ-প্রবৃত্তি নিরোগ্ক 


পল্দীজীবন  নগরজীবন। গত 


বিষয়ে চৈতন্ত-সঞ্চার হইলেও মহুষাত্বের পুর্ণতা বিকাশ *পাঁইতে অনেক 
বাধা বিপত্তি। শ্বাভাবিকতায় মানুষকে যত মনোজ্ঞ বোঁধ হয়, কৃত্তিম- 
তায় যেন মানবিকতা ততই ম্লান হইয়া পড়ে। 

অতএব মন্ুষ্যত্বলাভে নগরজীবন ও পলীক্ীবন পরম্পর পর- 
স্পরের অপুষ্টি করে। কেবল সহরে বাস করিলেই জীবনের সমস্ত 
শিক্ষালাভ করা হয় না, এবং কেবল গ্রামে বাস করিলে সকল বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হওয়া! যায় না। মুড়ি খাইল্প সামান্ত উপাঁনহে সন্তষ্ট গ্রাম্য 
বালক কলিকাঁতার মত মহানগরীতে আমিয়। ক্রমে ক্রমে বিলাসিতার 
ক্রোড়ে লালিত হইতে ইচ্ছা! করে। ক্রমে তাহার আহার, বেশভূষা, সমন্তই 
গ্রামবাসীর অননুমোদিত হয়। সে ব্যক্তি হৃদয়-কপাট খুলিয়া আর 
হৃদয়বান্‌ গ্রামবাসীর সহিত কথ! কহিতে সমর্থ হয় না। তাহার সম্কুচিত 
ভাব, তাহার ক্কত্রিম সামাজিকতা তাহাকে আর অভিন্ন পল্লীবাসী বলিয়৷ 
উহ্থাদের দলভুক্ত হইতে দেয় না। তাহার পূর্বেকার নিরুদ্ধ বিলাস- 
বানা, তাহার হৃদয়িকতা, ভক্তি, বিনয় ও অক্কত্রিম সামাজিকতা যদি 
অপ্রতিহতভাবে নগরে প্রবিষ্ট হইয়৷ অপরকে প্রবুদ্ধ করিত, তাহা! হইলে 
নগরবাসের দৌঁষ ক্রমশঃ হাঁস পাইতে থাকিত। সে ব্যক্ষি নাগরিক 
হইয়া! যদি পল্লীর গঠনযোগ্য সরলচরিত্র অধিবাসীদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান- 
নেত্র অদ্ধ উদ্দীলিতও করিতে পারে, তাহা হইলে পল্লীবাদীও নানাগুখে 
আলগ্কৃত হইতে পারে। ফলতঃ পলীর গুণ যদি নগরবাসী অনুকরণ 
করিতে পারে এবং নগরবাসীর গুণ ও কন্মসামর্থা যদি পল্লীতে প্রবি 
হয়, তাহ! হইলে অনুষ্ঠানের আধিক্যে সমগ্রদেশের অবস্থাস্তর হইতে 
পারে। দরিদ্র কৃষক, পণ্যজীবী, গৃহস্থ, বদ্ধিষুও, জ্ঞানী ও পশ্ডিতে, কি 
নগর, কি পল্লী, উভয়ই শোভা৷ পাইতে থাকে । এদিকে একতা ও 
সহানুভূতির জাজ্জল্যমান ছবি সমগ্র বঙগদেশের গৃহ মাত্রেই পরিদৃষ্ 
হইবে এবং বঙ্গবাসী . মাই 'দ্বেশকালপান্রাচুষান্ী অনুষ্ঠানে গ্ররৃদ্ধ 


৭8 , বিবিধ, প্রবন্ধ । 


হুইয়৷ ধনাগমের পন্থা, আবিষ্কৃত করিয়! তৃপ্তির আর্তনাদ ভুলিতে 
পারিবেন। 





বঙ্গদেশে নিন্তশ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্য1-হাঁস 
এবং তাহার নিরাকরণের উপায় । 


বঙ্গদেশে যে হিন্দুজাতির সংখা? হাস পাইতেছে, কলিকাতার সভায় 
মহানগরীতে অথব। কোন মহকুমায়, থাকিয়া আমরা বড় একটা তাহ 
বুঝিতে পারি না। পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে কিন্ত ঘোর সন্দেহের 
আবিাব হয়। যেখানে পূর্বে গোয়ালা-পাড়ায়, তাতি-পাড়ায়, কুমার- 
পাড়ায়, নিকিরী-পাড়াক্ব শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ বিরাজ করিত, সেখানে খান 
কত জীর্ণ কুটার, অথবা! সাবেক ভিট!, কিম্বা একট! বেলগাছ কি টাপা- 
ফুলের গাছ বা! সিউলিফুলের গাছ দেখিয়া! মনে হয় যে এগুলি যে, জনহীন 
ভিটার পরিচয় দিতেছে সে ভিটার অধিকারীরা কোথায় গেল ? ধনী ও 
বর্িষু গৃহস্থদের বাটা সহজে ধুলিপাৎ হুইবার নহে, সেই জন্ত সে গুলির 
ভগ্নাবশেষ এখনও কত অতীতের কথা স্থৃতিপথে আনিয়৷ দিতেছে । 
কত ঢালতলোম্বারধারী নিধিরাম সর্দার, ভজহরি সর্দার, তাহাদের দ্বারে 
ছিল-_কত বঙ্গীয় দাস দার্ী-_কত রায়ত জন ও প্রজা--কত পুৃজারী 
ব্রাহ্গণ_-কত দূর কুটুম্ব ও কুটুখিনী--কত গাভী, গোশালা ও রাখাল-- 
কত চাল কাড়িবার ও ডাল ভাঙ্গিবার গ্রাম সম্পর্কের স্ত্রীলোক যাহার! 
এ সব গৃহ পুর্ণ করিয়! রাখিয়াছিল, তাহারা কোথায্ব গেল? 

অনেকে বিদেশে চাকরী বা ব্যবসাক়্ করিতে চলিয়! গিয়াছে বটে, 
কিন্ত তাহারা ভদ্রলোরু ন! ছোটলোক ? ভদ্রলোক ছোটলোককে 
লইয়া যান নাই এবং ছোটলোকও ভদ্রলোকের ভরসায় বিদেশধাত্রী হয় 
নাই । অতএব একের বিহনে অপরের কিরূপ অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে, তাহা 
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দেখিবার ও জানিবার বিষয়। আমার দেশের ভদ্রলোক চিরকালই 
কারিক পরিশ্রমে কাতর । তিনি যেখানে গিকাছেন, সেখানেই তাহার 
শ্রামিকের আবগ্তকতা অনুভূত হইয়াছে । তিনি যে বঙ্গের এক পল্লী 
তাশগ করিয়। অন্ত পল্লীতে ন। গিয়া বঙ্দেশের কোন নগরে অথবা কোন 
বড় ব্যবসার স্থানে গিয়াছেন, তাহ! অনেকেই স্বীকার করিবেন। এবং 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তথাকার শ্রামিকেরা তাহার আঁগ- 
মনে সংখ্যায় বর্ধিত না হইলেও, নবাগত ব্যক্তির আগমনে যেন্ধপ বেতন 
বদ্ধিত করিয়া লইল তাহ কর্তৃক পরিত্যক্ত পল্লীর শ্রামিক সেই পরিমাথে 
স্বকীয় বেতন হাস ম্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল যে কিছুকালের 
জন্ত তথাকার শ্রামিক বঞ্চিত হইল, এরূপ নহে, অনেকস্থলে তাহার 
সেই ক্ষতি চিরস্থারী হইল, কারণ তাহার পল্লীতে নূতন লোক-সমাগমের 
কোন সম্ভাবনাই হুইল না; অধিকন্ত ধিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাহার 
পরিবারের অনুপযুক্ত বাক্তি অথবা! বিধব! ব্যতীত প্রান্ম সকলেই তাহার 
পথ্ান্থবর্তী হইল। এইরূপে পল্লীত্যাগ প্রায় তিন চারি পুরুষ হইতে 
চলিয়! আসিতেছে । যখন প্রথম্ম এই অনর্থের আরম্ভ হয়, তখন আমা- 
দের পূর্বপুরুষের! বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহাদের পথ অপরে অন্ছদরণ 
করিলে অচিরে দেশের তরি-তরকারীর মূল্য দ্বিগুণ বা চতুশ্ডণ বদ্ধিত 
হইবে; তখন তাহারা মনে করেন নাই যে, তাহাদের মত বেতন পাইয়! 
তাহাদের ভাবী বংশধরের! সে অর্থে আর সে পরিমাণ সামগ্রী ভোগ 
করিতে পাইবে না) তখন তাহার! ভাবেন নাই যে, যাহাদের লইয়। 
তাহার এই পল্ী গঠিত হইয়াছে, ধাহাদের মুখপানে চাহিয়া, শত শত 
শ্রমজীবী জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে, ধাহাদের স্তায়পরতাস্থ 
নির্ভর করিয়া সরল ক্কষক নিজ গৃহ-উচ্ছেদকারী মামলায় লিপ্ত হয়ঞ্নাই, 
অথবা বিজিগীষু অর্থলিগ্স, ব্যবহারাজীবের প্ররোচনায় অলীক স্বত্ব- 
লাভের নিমিত্ত আগ্রহান্থিত হয় নাই-_-আব তাহাদের অভাবে কুলালচক্র 


শ৬ রি বিধিধ প্রবন্ধ |. 


অচল, গাঁভী-প্রর্তিপালন অসম্ভব, পু্ধরিণী, দীর্থিকা সমলপন্িল, রথ্যাদি 
সলসলতাদিতে সমাচ্ছন্ন, প্রজা! দূর্বল ও হতাশ হই! ধর্দাধিকরণে---ব্যক় 
করিক্া বিচারপ্রীর্থী-তাহাদের অভাবে সর্ধব্রই নৈরাশ্ত ও স্তিমিতভাব 
পরিধৃশ্বমান, সুখশাস্তি ও সন্ভুপ্তির স্ুধান্বাদ বছ অতীতের কথা ॥ 
তাহারা ভাবেন নাই ঘে, ছিদ্র পাইয়া ম্যালেরিয়া ও জরা আসিস! নিজ 
ংহারপক্ষ বিস্তার পূর্বক দীঘির কালো জলে বসিবে, তীহার। 
ভাবেন নাই যে, তাহাদের ভগ্রচুড় গৃহে আর দুর্নীতির শাসন 
হইৰে ন!। 
দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তত করিয়া তদ্বিনিময়ে অন্য সামগ্রী 
পাইবার আকাজ্কা এইবূপে নিক্ষল ও প্রতিহত হওয়ায় অনায়াসে 
পরের পরিশ্রমলন্ধ ধনসামগ্রী-লাভের বাসনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট 
করিল। স্বর্ণকারের কর্মশীল! দিবসে রুদ্ধদ্বার হইয়াও দস্ুতস্করের 
সুবিধার নিমিত্ত রাত্রে কশ্রময় হইয়া উঠিল। নিজ বাস্তব ভিটা পরিত্যাগ 
কর! উচিত কি ন। এই চিন্তার আন্দোলনে ছুই তিন পুরুষ কাটিয়া 
গেল। এ দিকে পূর্বকার শ্লেচ্ছ রাজার পরিবর্তে অন্য রাজার রাজন্ব 
সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইয়! উঠিল। ইহারা ষে কেবল মুসলমানদের মত বল- 
ধীধ্যবান, এরূপ নহে? ইহারা জগত্প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সর্ববিদিত ব্যবসায়ী । 
ধেখানে যে সামগ্রীর অভাব, ইহারা নিজেদের অথবা অপরের দেশ 
হইতে তাহ! প্রস্তত করাইয়। আনিলেন; কিন্তু যে সামগ্রীগুলি আনিলেন, 
সেগুলি যে কেবল প্রয়োজনীয় ও দৃশ্তমনোহ্র এন্ধপ নহে, সেগুলি 
ধনবিজ্ঞান-সম্মত আপেক্ষিক ব্যয়ের ( 09172370975159 00956 06 1)£০0- 
80000, ) তারতম্যান্ুমারে শ্রমবিভাগে উৎপন্ন ও প্রস্তত বলিয়া 
অপেক্ষাকৃত সুলভ । ইংরাজগণের আবির্ভাবে যুসলমান অরাজকত। 
হইতে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া! দেশীয় বণিকগণের ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণে 
সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এদেশ হইতে কীচা মালগুলি বিদেশে 
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রষ্তানী হইয়া, তথাকার কল কারখান! সাহাধ্যে পাক] মালে পরিপত 
হুইতে লাগিল। কলকারথানার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত কাঁচা মালের 
যথানিয়ম যোগান অপেক্ষা টান অধিক হইল) তন্নিমিত্ত কাচা মালের দরও 
চড়িয়া গেল এবং টাঁকার টান অনুভূত হওয়ায় স্থুদের হারও বন্ধিত হইল। 
এ অন্য পূর্বেকার বণিকেরা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া মহাজনের কার্ধ্য 
করিতে লাগিল। নিরুদ্ধ বিলাসভোগবাসনা, ভোগ সামগ্রীর বৈচিত্র্য 
ও সথুলভতায় উচ্ছৃঙ্খল হইল। বিলাসীর সহবাসে অনুৎপাদনকারীর বিলাস 
বাড়িল। নিত্য নব অভাব মোচনে নবনবোন্মেবিণী বুদ্ধি জাগ্রত হইল 
'না। স্থিরনিশ্চিত-পরিবপ্তিত অবস্থার অনুরূপ আবশ্তক উপযোগিতার 
অভাব পরিদৃশ্তমান হইল। হিন্দু ্গিল্পী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। শিক্ষা" 
দ্ীক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইল না! শ্রামিকের কর্ম্মসামর্থ্য ব্যর্থ হইল। 
কর্মকর্তারও (720050150৩0 ) অভ্যুদয় হইল না| ' 

এ দিকে পল্লীতে হাড়ি কলপী কিনিবার লোক নাঁই। পুর্বে কুমার- 
দের এমনি একত! ছিল, ষে জমীদার জমী লইয়া গোলযোগ করিলেই 
ইহারা “হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিত।” এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই হাটে আর 
হাড়ি আমদানি হইত ন1; দেশের লোক মিলিয়! তাহাদের আবেদনে 
কর্ণপাত করিতেন । আজকাল. কয়লার জালে সকল হাড়ি টিকে না। 
পরস্ত সহরে অনিবার অসুবিধা ও খরচ। এই জন্ত অনেক স্থলে 
কুমারের কাজ বন্ধ হইয়। গিয়াছে। ঘাটালের মত কয়েকটা মাত্র স্থানের 
কুমারের সম্পূর্ণ ,শ্রমলামর্থ্য দেখাই পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান 
হইলেও সমগ্র বাঙ্গলার কুভ্তকারদের কম্ম-সংস্থান হইতেছে না| . 

. তাতির অবস্থা জোলার অপেক্ষাও মন্দ। জোলার! কর্মের অভাবে 
জমী কর্ষণ করিতেছে । কিন্তু তাতিরা তাহা এখনও করিতে পারে 
নাই। €ক্বল ধনী লোক্রই তাঁতের কাপড় খরিদ কর] সম্ভব এবং. 
বঙ্দেশে ধনীর সংখ্য। ক্রমিকই হ্রাস পাইতেছে ) অধিকত্ত রাজসরকারে 


৭৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


বা! সভাসমিভিতে ঞ্ছই তিন পুরুষ হইতে কাটা কাপড়ের প্রচলন বদ্ধ- 
মূল হইক়্াছে। : 

কাসা পিতলের বাসনের প্রচলন এখনও আছে, তথাপি এনামেলের 
বাসন প্রায় অর্ধেক স্থল অধিকার করিয়া! লইয়াছে। একটী পিতলের 
গেলাস যত দিন চলে, চারিটা এনামেলের গ্যাস সে সময়ে ভাজিয়! 
যায়, কিন্তু পিতলের গ্র্যাস ভাঙ্গিলেও উহা! পিতলের দরে বিক্রীত হয়। 
অথচ এনামেলের গ্ল্যাস অব্যবহার্ধযয হইলে তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া 
যায় না। এই প্রকারে ষেকেবল কীসারীর আয় কমিতেছে এরূপ 
নহে, যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী এনামেলের গেলাস ক্রয় করিতেছে, 
তাহাদের ও মোটের উপর ধননাশ হইতেছে । 

বাঙ্গালী কামার আজ কাল আর সকল পল্লীতে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। পূর্বে বঙ্গের প্রায় অনেক স্থান, খাড়া, কান্তে, দা, কুড়াল 
প্রতৃতির জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বাঙ্গালার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে 
নূতন দা অথবা বটা আমদানি হয়। দুর্গীপূজার সময় বলী দিতে 
কামার আবশ্তক হয়, কিন্ত দুর্গাপূজার ব্যয় প্রায় সন্গীর্ণ হইয়া আসি- 
তেছে। ভাল ছুরি কাচি ও ঢালাই কড়া ভারতের বাহির হইতে 
আসে এবং পেটা কড়া বেহারি অঞ্চলে অন্ন মজুরিতে প্রন্তত হয় । 

পল্ীগ্রামেও ন্বর্ণকারের আবগ্তকতা এখনও অনুভূত হয় ? হিন্দু 

গৃহে কন্তার জন্ম হুইলেই স্বর্ণকার আবশ্তক। সহরে উহাদের উপ- 
যোগিতা! বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের সংখ্যা মোটের উপরে হ্রাস পাইতেছে। 
কারণ যাহারা অতিশয় দক্ষ ও কৃতকর্ম্না তাহারাই সহরে আসিয়া অধিক 
নৈপুণ্য ও শ্রমসামর্থয দেখাইতে পাইতেছে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
উপার্জন করিতেছে ; কিন্তু পূর্বে পলীতে যে করঘর ন্বর্ণকার ছিল, 
এখন তাহার তুলনায় কিছুই নাই বলিলেই হয় । ৫ 

কণঠের সিদ্কুকের পরিবর্তে এখন লোহার ট্রাঙ্ষের ব্যবহার প্রচলিত 


বঙছদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যাহ্াস ও উপায়! ৭৯ 


হইয়াছে ) তবে পক্ষান্তরে পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী চেম্]র টেবিল প্রস্তত 
হইতেছে। সেগুলি প্রায় কর্মকর্তার শ্রমবিভাগ-বুদ্ধিতে প্রস্তত হয় 
বলিয়া কেবল উপযুক্ত বাক্তিরাই সম্পূর্ণ শ্রমসামর্থ্যে পুর্ববাপেক্ষা অধিক 
উপার্জন করিতেছে । কিন্তু পল্লীর সুত্রধরেরা গোঁশকটের চক্র 
অথবা! লাঙল নির্মাণ ভিন্ন অন্ত উপায়ে জীবিক1 অর্জন করিতে সামর্থ্য 
প্রকাশ করিতে পাইতেছে না! । 

এক্ষণে প্রস্ততিকারদের ত্যাগ করিয়। একবার উৎপাদকদের 
বিষয় আলৌচন। কর! আবশ্তক। বিবান বিষম্বাদ আসিয়া শ্রম-বিভাগ- 
বিধিতে কর্দমসাধনে বাধ। দিতেছে । হেবল নিড়ানে পটু বৃদ্ধ কৃষক 
গভীর করিয়! ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে না এবং কেবল গভীর 
কর্ষণে পটু যুব কৃষক ভাল করিয়া জমী নিড়াইতে পারিতেছে না। 
উন্তয়ের সমবেত শ্রমপামর্থা কোন ভূমিই লাভ করিতেছে না। এ দিকে 
জমীদার মহাশয় রাজধানীতে থাকেন বলিয়া ভাগাড়গুলি অস্থিকঙ্কাল 
শৃন্ত । এইরপে ক্ষেত্র সমুদায় সারবর্জিত হইতেছে। তাহার উপর 
রুষক শ্রমবিভাগ প্রথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ) হৃতরাং জমীতে আর অধিক' 
ফসল জন্মে না; যাহা কিছু জন্মে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সে তাহ! নিজে 
কাটিতে পায় না; সেই জন্য অধিক মঞ্জুরী দিয়া তাহাকে কষাণ নিযুক্ত 
করিতে হয়। অপরকে অধিক মজুরী দিয়! কর্তিত ধান্যে মহাজনের খাণের 
সুদ বর্টিত করায় উতৎ্পাদন-ব্যর় (0০১6-০1 0:000061017 ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। এবং অধিক স্থদে নিয়োজিত যুলধন হইতে লাভের হার ক্রমিক 
ভাস (12৬ 01 0107101515106 09229 ) পাইতে থাকে । 

উৎপাদকের মধ্যে দেখ! গেল তাহাদের লাভ এখন ক্রমিকই হাঁস 
পাইতেছে, এবং প্রস্ততিকারদের অনেকেরই অবস্থা শোঁচনীস্ব; 
কারণ যাহারা সহরে আমিগা আধুনিক উন্নত উপায়ে সামগ্রী প্রস্তুত 
করিতে সক্ষম, এক্সপ নিতান্ত উপযুক্ত কর্পেক ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই 


৯৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ 1. 
কর্মসংস্থানহীন।, হিন্দু ভ মুসলমান জাতির অভাবমত . সামগ্রী 
প্রস্তত করির! যাহারা জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আজ 
তাহার! উহ্বাদদেরই আধুনিক ভিন্ন জাতীর অভাব মোঁচন করিতে অক্ষম। 
আজ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইউরোপীরদের অন্থৃকরণে 
আপনাদের বাঁসনাপ্্রীতিকর সামগ্রীতে মুগ্ধ । অতঞব দেশের খরিদ 
দারশ্্রগুলির ক্রয়সামর্থাও প্রাচীন শিল্পীর সাহায্যে আদিতেছে না। 
সচরাচর ত্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে লাভহ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে 
পাটের চাষ করিতেছে বটে, তথাপি উন্নত কষি-পদ্ধতি আঙ্জিও প্রবন্তিত 
হইল না) অধিকন্তু সম্ভার মুলধন-প্রাপ্তির কোন বিধিতেই দেশের 
ভদ্রলোকের আস্তরিকত। দেখিতে পাওয়া যায না। এইর্পে পল্লী- 
ত্যাগী স্বদেশী হইতে লাঞ্ছিত হইয়! হিন্দু উৎপাদক ও নির্মাতা যে 
নৃতন রাজা ও ইউরোপীয়গণের অনুষ্ঠিত নানাবিধ কার্যে নিজেদের 
সামর্থ্য দেখাইবে, তাহারই বা উপায় কৈ? 

হিন্দু চিরস্তন সংস্কারের অধীন । ধর্ম তাহার কর্মে বাধ! দিতেছে । 
মুসলমানের এক মনিব ছিল, এখন ছই মনিব হইয়াছে ; তন্মধো একের 
ব্যক্স-সামর্থা সর্বাপেক্ষা অধিক । প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ের অন্ততঃ ছুইটা 
মুসলমান চাকর দরকাঁর। আদালতের দণ্ত,রি, পেয়াদা, ঘোড়ার গাড়ীর 
সহিস কোচুয়ান, রেল জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই মুদলমান । অলপ 
বেতনে হিন্দু তাহার ধর্ম্পত্বী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারে না, 
তাই রাম! শ্যামা আমাদের বাড়ীতে স্থান পায় না। নিকাতে ও এক- 
পয়সার ছাতুতে সন্তষ্ট কাহার কৃত্্মা তাহার স্থান লইয়াছে। রাঁজ- 
ধানীতে আসিবার সময় আমরা ভজহরি সর্দারকে আনি নাই, তাই সে 
বস্থ্যদলে আশ্রয় লইক়্াছে। কৈ ছোটলোক হিন্টৃকে ত বাড়ীতে 
দেখিলাম না, আদালতে দেখিলাম না, রেলে জাহাজে দেখিলাম না 
আঁম্রা এখন কাপুড়ে বাবু হইয়াছি, তবু তাহাকে কাটা পোষাকের 


বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যাহাঁস ও উপায় । ৮১ 


দৌকাঁনে দেখিলাম না__-তবে সে গেল কোথা 1? অঙ+জ ছুই তিন পুরুষ 
হইতে তাহার রোজগারের পথ একেবারে বদ্ধ। বাঁবুরা ' গল্লীত্যাগ 
করায় ম্যালেরিয়। তাহার প্রতৃ », জমীদার তাহার কাতর মন্দরবেনায় 
কঠোর হান্ত উপহার দিতেছে ;-_তাহার বিপদে আর ভিক্ষার হাটি* বসে 
না ঃহিন্দু সংস্কার তাহাকে বাটা হইতে বাহিরে শ্লেচ্ছের কর্ম করিতে 
দেয় নাই__তাহার ধনভাগ্ডার বহুদ্দিন হইতে শুন্য । চতুর্দিক হইতে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াও পিগডের ব্যবস্থায় হালের গরু ও যোথ জমা বাঁধা দিয়া 
সে তিনকুড়ি বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্রীর যৌবন- 
উত্তেদর পূর্ব্বে তাহার ইহলীল! সংবরণ হইয়াছে । তাই আজ ঘোষের 
পো-_-তেলির পোর পরিবর্তে গয়লাবৌ তেলিবৌ আমিয়! আবেদন 
অভিষোগ করিতেছে, বহুপুরাতন মনিবের বংশধরের নিকট পূর্বপুরুষের 
কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে । পল্লীর শ্মশান এখনও তাহাদের 
কাতরধবনিতে বাবুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিতেছে । সমগ্র হিন্দু 
পরিবার নূতন রাজার আবির্ভাবে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী হইবার 
নিমিত্ত যে ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্তী হইতেছিল, তাহার বশে আজ দরিদ্র 
হিন্দু পিতৃহীন, অসহায়, সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভদ্র হিন্দু নিজ পাপের 
প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া, এবং নিজেও অনুতপ্ত না 
হইয়া আজ লাট সভায় রাজার সহান্ুভৃতি-প্রার্থী। তাই কবির কথায় 
বলিতেছি 

| “কিন্ত হায়! পল্লীগুলি-_ 

সার' ভারতের প্রাণ-_ 
হলে ধ্বংস, হবে ব-- 

দেশলক্ষ্ী অন্তর্ধান 1” 
 পল্লীবিলাপ। 

ক পূর্বে উৎপাদনকারী দরিজ্র হিন্দুর পিতৃশ্রাদ্ধাদির সমস ভিক্ষার হি বসিত 


৮২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


*শ্রািককে স্বেয় মূলধনের অনুপাতে শ্রামিকের সংখা! হাঁ করিবার 
নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক-স্বপ্নপ অনেক 
নিয়ম প্রচলিত আছে; যথা--নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধনসম্পত্ভির 
অধিকারী না হইলে সংসারপ্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে 
পারিবে ন!। 

বজদেশের ধনবিজ্ঞানবিদের বিধান করিয়। গিয়াছেন যে, শ্রামিক- 
জাতি অর্থ দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্মকার, সুত্রধার, তস্তবায়, কুস্ত- 
কার, গোপ প্রভৃতি অনেক জাতির মধো পেই নিয়ম আজিও প্রচলিত 
দেখা যায়। টাকার জোগাড় করিতে না পাঁরাতে অনেকের ভাগো 
বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত 
বয়সে অর্থগংগ্রহ করিয়া বালিকাপত্বী লাভ করিয়া থাকে। সেই 
বালিকাঁর যৌবনৌস্েদ হইবার পূর্বেই অনেক স্থলেই তাহার বৃদ্ধ স্বামীর 
লোকান্তর ঘটিয়া থাকে । এইরূপ নানা কারণে তরী সকল জাতির 

ংশবৃদ্ধি এক প্রকার রহিত হইয়! গিয়াছে । আজি কালি অনেক গ্রামে 
একটাও কুম্তকাঁর বা কর্মকার পাওয়! যায় না। শান্রকারগণের কঠোর 
নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্রদায়ের বংশলোপের অন্ত একটা 
কারণ, তাহ! সহজেই বুঝা যাইতেছে । কিন্ত এইরূপ নিয়ম-প্রণগনের 
মূল উদ্দেপ্ত কি ?-_দেশে যাহাতে শ্রামিকের সংখ্যা এবং তক্জন্ত জীবন- 

গ্রাম বুদ্ধি না পায়। বিবেচনা কর, দেশে ভূমির পরিমাণ-বৃদ্ধি হই- 
তেছে না; কিন্ত লোকসংখা। উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে। যদি বঙ্গ- 
দেশের শ্রামিকর্দের বংশবৃদ্ধি পূর্বোক্ত নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, 
তাঁহা হইলে মন্তুরী হাঁস পাইত এবং বর্ধমান জনসমূহের মধ্যে সীমাবন্ধ 
তুমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাঈ। কিন্তু দুঃখের 


অর্থাৎ পটোল ওয়ালার বিপ্ছদ্ধারের জন্য সেদিন হটে আর অন্ত পটোল-ওয়াল1. , 
আসিত না এবং পূর্বোক্ত পটোল ওয়ালার পটোল অধিক মূল্যে বিকলীত হইভ। 











বঙছগদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যাহাস ও উপায়। ৮৬. 


বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে স্বাস পাইলেও নান! কারণে 
তাঁহান্দের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না অথচ অন্ত দেশে শামিকদের 
সংখ্যা বর্ধিত হইলেও তাহাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। বঙ্গদেশ ব্যরছারিক শিল্পবিস্ায় পশ্চাৎপদ এবং একপ্রকার 
স্থিতিশীল। সহম্র সহজ বৎসর পুর্ববে যে উপায়ে এ দেশে শিল্পজাত ব! 
কষিজাত ভ্রব্সমূহ উৎপাদিত হইত, আঙ্ি বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে 
নানাবিধ কলকারখানা ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রস্ষ্টি হইলেও বঙ্গদেশীয় 
স্থিতিণীল শিল্পী তৎ্সমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষা- 
স্তরে পাশ্চাতা জাতিনিবহ উন্নত বিজ্ঞানস্বলে কলকারথানার সাহায্যে 
অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্ধ্য ও বিলাস দ্রব্য সম্ভায় প্রস্তুত করাতে আমর। 
ত্বদেশের অপেক্ষাকৃত মহার্থ শিল্পজাত ভ্রব্যাদদি পরিত্যাগ করিয়া সেই 
সমস্ত বৈদেশিক ত্রব্য ক্রম করিতেছি, তাহাতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের 
বেতন-সংস্থান কমিয়। যাইতেছে । এইন্সপে নিজকর্ম্মদোষে ও আমা- 
দিগের নিজের বছুদশিতার অভাবে আমর! অন্মদ্দেশীয় হতভাগ্য শ্রামিক- 
দিগের ছুর্তাগ্য দ্বিগুণ বদ্ধিত করিতেছি । আমাদের প্রধঃচীন শাজকারগণ 
যে ভূয়োদর্শন-বলে শ্রামিকদিগের বেতনসংস্থান বদ্ধিত করিবার সহৃপায় 
বিধান করিয়াছিলেন, অকর্মণ্য আমরা বিজ্ঞানবলের সাহায্যে প্রয়ো- 
জনীয় কলকারখানা এবং শ্রমসংক্ষেপের যগ্ত্রাদি শ্ি নাকরিয়! বৈদেশিক 
সুলভ দ্রব্যসামগ্রী-লাভেই কৃতার্থন্ধণ্য হইতেছি, তথাপি স্থুলভে বহুল 
পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী নবোস্ভাবিত উপায়ে কলকারখানা-সাহাষ্যে 
 প্রস্তত করিয়া ' দেশের মৃলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা! করিতেছি না এবং 
মূলধন না থাকিলে কাধ্যানুষ্ঠানের অভাবে শ্রাধিকদের বেতন প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা হয় না. 
পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়! পূর্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন 
' বংশ বৃদ্ধি হইতেছে না, শ্রামিকদ্িগের বেতন-সংস্থান স্বরূপ যূলধনও 


৮৪ -. -... বিবিধ প্রবন্ধ । 


পশ্চাৎপদ্দধ বঙ্গঞ্চেশে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বহদেশে ন্াযবহারিক শিল্প- 
বিদ্যার অভ্দয়ে ষদি উন্নত উপায়ে ক্কৃষিকার্ধ্ের শ্রীনৃদ্ধি সাধিত্ত হয়, 
অথবা কাঁচ! মাপগুলি স্ুলভে পাকা মালে রূপাস্তরিত করিবার নব নব 
উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহ হইলেই বর্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশ- 
বাণী শ্রামিকের বেতন বুদ্ধি হইবে, নচেৎ এতদ্দেশবাসী শ্রামিকের 
প্রাপ্য বেতন অন্তদেশবাসী শ্রামিক লইর! যাইবে । 

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতের! শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার* 
উপায় করিয়! দিয়াছেন ; আধুনিক বঙ্গদেশবাসী তাহাদের বেতনবৃদ্ধির 
উপাক্ক উদ্ভাবন না করিল তাহারা ক্রমে অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। 
এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে পুর্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর * বেতন 
অপেক্ষাকৃত বদ্ধিত হইম্মাছে, অর্থাৎ তাহার! নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
খরিদ করিয়াও কেহ কেহ সঞ্চযন করিতে পারিতেছে, বা বিলাসসামগ্রী 
উপভোগ করিতেছে । এইরূপ নানাবিধ কার্যের অনুষ্ঠান আরন্ধ ন1 

হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবন। নাই এবং লোকসংখ্যার অন্কপাতে 

দেশের মূলধন বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি হইবে ন1। 

(১) সস্তায় ও সুগমে মালের গতিবিধি, 

(২) সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন-প্রাপ্তি, 

(৩) কাচ! মালপ্রস্ততির নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার, 

(৪) এবং ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ, 1 

হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তত হয়। 

(১) এক বেল-বিস্তারে আজ পর্যন্ত ২৪০০ শত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষে 
ব্যয়িত হইয়াছে; কত শত লক্ষ মুদ্রা থাল-ধননে ও রথ্যানির্্রাণে - 
ব্য্সিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন খালে পর্যাস্ত 


:*" ইহাদের মধো মুসলমানের সংখ্যা অধিক । 
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বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যা-হাঁস ও উপাঁয়। ৮৫ 


সীমার নৌকা এত অধিক যাতয়াত.করে, পাকা রন্তায় এত অধিক 
গ্ররর গাড়ী চপিতেছে এবং বহু বিস্তৃত রেলপথে মাল গাড়ীর সংখ্যা 
এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, যে মালের গ্রমনাগমন বিষয়ে ভাঁরত্ব- 
বাসীকে আর অধিক চিত্তা করিতে হুইবে না। 

(২) মুলধন আমাদের দেশে সহজে অল্প সুদে পাওয়া বায় না। 
ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প ও দেশীয় ব্যান্ক নাই 
এবং বিজ্বাতীয় যে সকল ব্যাঙ্কে আমাদের ধনীদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহা 
ধনীদের হিসাবে জম! ও ব্যাঙ্কের হিসাবে ধার বলির! পরিগণিত হইয়। 
থাকে । এইব্রপে বনু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে ধার করিয়া, 
তাহার! যাহাদের বিশ্বাস করে, তাহার্দের আবার ধার দেয় । আজ পর্্যস্ত 
আমরা বিশিষ্টরূপে কোন ব্যবসায় চালাইতে পারি নাই। আমাদের 
বাজারসন্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া আমরা সহজে ধার পাই না। ব্যগ্ন 

ধম করিয়া লোকে যে মূলধনের সৃষ্টি করে, উহা! নিজে ব্যবহার 
করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কে জম! দিয়! থাকে । এইরপে দেশের অব্যবহৃত 
মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকন্মা লোক ব্যবহার করিয়া থাকে । আমা- 
দের দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থ ব্যান্কে জমা আছে যে, তন্দ্রা 
বহুবিধ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে প্রারে। কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণই এই 
অর্থের ব্যবহার করিতেছে । আমাদের দেশের অব্যবহৃত মূলধন লইয়া 
বিদেশীয় বপিকগণ ব্যবসায় কার্ধ্য স্থুকর করিয়া লইতেছে। ফল কথা 
আমাদের ব্যাঙ্ও নাই, বাজার-সমন্ত্রমও নাই, স্তরাং আমাদের দেশের 
অর্থ আমর! ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ধনীদের ধনভাগ্ারের 
'কিঞিৎ অংশ মূলধন করিয়! যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন কর যায়, তাহা হইলে 
দস্তরমত এ অর্থের বিশ গুণ অর্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। 
লির্মীতারা তাহাদের মাল দেখাই ব্যাঙ্ক হইতে ক্যাশ. ক্রেডিট” পাইতে 
পারেন । বিশিষ্ট লোকের মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত. ব্যর্সাস্জিগ্রণ 


৮৬. বিবিধ প্রবন্ধ 


ধার করিতে সক্ষম হুইবে। প্রক্কৃত পক্ষে ষে সকল ধনী একেবারে চাঙা 
হিসাবে দান করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দাঁন করিতে 
অপারক; তীহারা ব্যাক্কাকে মধাস্থ করিয়া স্থদের লোভে ক্কৃতকর্থা 
লোকদ্দিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন । 
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(৩) যথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তত অথব! কাচ। মাল প্রস্তুত করি- 
বার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে হইতেছে 
না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্যরক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, 
সুখের বিষয় সেই বাঙ্গালার জনীর কর্তা জমীদার। জমীদার মহা 
শয়গণ যদি অকার্ষত ভূমিগুলি সম্ভার বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ত 
করেন, তাহা হুইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরম্ভ হইবে। কীচ! মাল 
বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইবে । হদ্দি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ 
হয়, ছুই তিন জন জরমীদার মিলিয়৷ ক্ৃষি-ব্যঙ্ক স্থাপন .করিতে পারেন। 
প্রজাগ্রণ স্ব-স্ব সুলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও 


বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যাহ্রাস ও উপায়। ৮৭ 


মূলধন অল্প স্দ্দে পাইয়া খাটাইতে পারে, জমীদঃর নিজে তাহাদের 
জামিন হইলে বা প্রজার বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দ্দিতে অনুমতি 
দিলে, ব্যান্ক যাহাতে তাহাদিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতাস্ত 
আবশ্কক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়| কষিকাধ্যে নিপুণ জমীদার 
দিগের আত্মীর়গণ যদি নিজ নিজ জমীদারিতে চাষের উন্নতি সাধন আস্ত 
করেন, তাহা হইলে কাচ মালে দেশ ভরিয়! যাইবে। 
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ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হামিপ্টন সাহেবের এই কথার আষরা সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করি। 

আমেরিকার ওয়াকার সাহেব বলেন, আমেরিকার প্রজা! ও জমিদার 
নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ৷" জমিদার খাজন! চাহিলে প্রজা 
তাহার জমি ছাড়িয়া দিয়! দূরদেশে চলিয়! যাঁর এবং তথায় অল্প খাজনায় 
ও অপেক্ষারুত অল্প খরচে শস্ত উৎপাদন করিয়া! লাভবান হইয়া থাকে । 
এদিকে জমিদারও যদি জানিতে পারেন যে, তীহার জমির (কোন 
বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্ত অন্ত প্রজা! অধিক থাজন! দিতে সম্মত 
হইবে, তাহা হইলে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে কুষ্ঠিত হয়েন ন। 

ভারতবর্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার সংখ্যাই অধিক । জমির খাজন। 
কি উপায়ে বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা 
করেন না চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষ! 
দরিয়া, কিম্বা, তাঁহার জমিতে .তৃল।, রিয়। প্রভৃতির চাষে উৎ্দাহ প্রদ্দান 
করিস] তাহাদের বিঘাপ্রতি বর্ধমান ফলের সেই বদ্ধিত ধনাগমের 


৯৮৮ 1... বিবিধ প্রবন্ধ । 


অন্থপাতে থাজনাবাড়াইতে পারেন; কিন্ত সে বিষয়ে তাহার আদৌ 
দৃষ্টি নাই। . 
লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং 
সেই নিমিত্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে এরূপ নহে। ইংলণ্ডের গোধুমের 
দরের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয় যায় 
যে ১৮৪০ খ্বীঅন্ধের যে দর ছিল ১৮৯৪গ্রী প্রায় তাহার অদ্ধেক হইয়াছে। 
ইংলগ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও অন্তদেশে বিঘাপ্রতি অধিক ফসল ও 
মালের সুলভে  পরিচালনই ইহার একমাজ্জ কারণ। অথচ যে সকল 
দেশে গোধুম উৎপন্ন হইতেছে, তথায় খাজনা হ্রাস না হইয়া! বরং 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কারণ ক্রমিকই অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি 
হইতেছে। 

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানভূম ও সিংহভূম প্রদেশের জমির খাজন। 
সেলামীবাদে বিঘাপ্রতি একআনা হইতে চারিআন। পর্যন্তও দেখ! 
যাঁয়। তথাপি এই দুর্ল্য দেশের প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া 
সেই সকল সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের কল্যাণে বঙ্গদেশীয় জমিদারও কত জমি পতিত রাখিতেছেন 
তথাপি খাজনার পরিমাণ হাস করিবেন না। যে জমিদারের সকল 
জমিই প্রজাবিলিতে আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথায় মঙ্গলময় ) কিন্তু 
যেখানে অনেক জমি পতিত আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় 
ভ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে ন।। 

কলিকাতার দশ বার ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে; সেই সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাওয়াতে তত" 
 প্রদেশন্থ প্রক্জাবর্গ জমি ছাড়িয়া! কলে কাজ করিতেছে ? ইহাতে দ্ব্য- 
সামগ্রী অধিক মহার্ঘ হইলেও তাহারা! অধিক বেতন পায় বলিয়। ক্ষতি- 
্রস্ত হয় না। জমিদারগণ এর সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক 


বঙদেশে হিন্দুজাতির সংখ্য-হাস ও উপাঁয়। ৮৯ 


খাজনা পাঁইলেও প্রজাগণের ত্যক্ত জমির খাঁজন। হ্রাঁস*করিতেছে না-_- 
করিলে অল্প খাজনাঁয় সেই সকল জমি অনাক্াসে বিলি হইয়! যাইত এবং 
তৎসমুদায়ে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশে ভ্রব্যসামগ্রী সুলভ হইত। 
কিন্ত চিরস্থারী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারকে খাজনার জন্য ভাঁবিতে 
হয় না । তাহার! কলওয়ালাদের কাছে যাহা পান, তাহাতেই তাহাদের 
দেয় খাজন বাদে লাভ থাকে ; সেইজন্য তাঁহারা পতিত জমি সম্ভার 
বিলির উপর দৃষ্টি করেন না। পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর 
ধাধ্য না হইলে বোধ হয় আর জমিদারগণের চৈতন্ত হইবে নলা। 
বণিক-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে প্র সকল জমির উদ্ধার 
হুইতে পারে এবং তছ্‌ৎপন্ন ধনের বিনিময় করিয়া তাহারা লাভবান্‌ 
হইতে পারেন । সেই সঙ্গে দেশের ধনোত্পত্তি ও লোকপ্রতিপাঁলনও 
হইতে পারে । অবশ্য এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ কলকারখানায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ পাওয়াতে এর নকল জমি ত্যাগ করিয়াছে 
কিন্ত জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎসমুদধায়ের খাজনা কমাইয়া 
দ্রিলেই অন্ত গ্রাম হইতে শ্রামিক আসিয়া তথাক্স চাষবাসের অনুষ্ঠান 
করিতে পারে । তবে পতিত জমির উপর কর বসাইলে এই হয় যে, 
জমিদারগণ জমি পতিত না রাখিয়। অন্ন হারে তাহাদের বিলি করিবেন, 
নচেৎ নিজেরা কৃষিকলেজের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বার। উন্নত প্রণালীতে 
চাষবাদে মনোনিবেশ করিয়। কাচা মালে দেশ পুর্ণ করিয়া দিবেন এবং 
তন্থার। ধনোৎ্পাদনে সহাকত। করিবেন । 

(৪) ব্যাবহারিক শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার বিষয় বিস্তারিত বলিবার 
আবম্তকতা*নাই । ব্যাবহারিক শিল্পের হাতে কলমে শিক্ষাবিস্তার ন৷ 
হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তত হইতে পারে না। এই থে 
দেশীয় কাচা মাল বিদেশে গিক্কা প্রস্তত মালে পরিণত হুইতেছে, উদ্ভাকে 


এ দেশে প্রস্তত মালে পরিণত না করিলে দেশে ধলাথম হইতে পারে ন। 
| 


০ | নু বিবিধ নি । 


যাহার! শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত বা হইয়া শিখিতে পারিতেছেন না, 
ভাহারা, সকলে শিল্প শিক্ষা করিয়! ধনোৎপাদনে পারদর্শী হইবেন যে 
সকল পণ্য ভ্রব্য স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি.লাভ করিয়াছিল, আজ কাল 
অধিকতর কাটুতির নব বলে বলীয়ান হুইয়! নব শিল্পীদের বুদ্ধিমন্তায় 
ব্য়পরিমাণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে প্রস্তত হুইয়া অবাধ বাণিজ্যের 
শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে । যে সকল দ্রব্য বর্জন করিয়। আজ উহা 
দেশে প্রস্তুত করিতে সকলেই ব্যস্ত ও চিস্তিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
মূল কথা ধনবিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য করিক্া এ সকল দ্রব্য উৎপাদন বা 
প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচন! করিলে টেক্নিক্যাল স্কুলের অধিক 
ধেতনভোগী রিদেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধ! পাইলে 
তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব মোচন করিতে পারিবে । ছোট ছোট 
আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প 
অল্প পরিমাণে প্রস্তত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মুলধনের আন্দাজ 
পাইবে, ব্যয়-সংক্ষেপ শিখিবে, কাচামালের ন্ধপাস্তর করিতে শিখিবে, 
নচেৎ অসম্ভব। এইরূপে শ্রামিকদের কর্ম্ম-সংস্থান হইবে । 

এই ন্বিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন কর্মকর্তার আবস্তকতা অনুভূত 
হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব একজন চাঁষবাস করিত, এখন তাহ! দশ- 
জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে । অতএব এই দশজনের প্রতোকেই আরও 
দশ্গুণ জমী চাষ:করিতে পারে বা উন্নত কৃষ্প্রণালী অবলম্বন করিয়। 
সেই জমী হইতে অধিক ধনোৎ্পাদন করিতে পারে। কিন্তু দশগুণ 
জমীর খাজন! দিবার ক্ষমতাঁও তাহার নাই বা উন্নত কৃষি পদ্ধতি অব- 
লম্বন করিবার তদুপযুক্ত মুলধনও তাহার নাই। অধিকন্ত পৈজ্িক স্থান 
ত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক। নচেৎ কন্মকর্তারা কোন স্থানে 
অধিক ভূমি লইয়! তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিযুক্ত 
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করিলে দেশের উৎপন্ন মাঁলও বৃদ্ধি পাঁর় এবং তাহারা নুদ্ধিকৌশলে দশ- 
গুণ কর্ম করিয়! সেই পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও 
বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে 1* 

কোনও গ্রামে একঘর গোয়ালা দেখা গেল । গোয়াল! বেলা নত্বটা 
পর্ধ্যস্ত বারটা ভিন্ন ভিন্ন বাটাতে ছপ্ধ দোঁহন করিয়! মাসিক ছয় টাকা 
মাত্র পার; তাহার স্ত্রী চাকরী করিয়া মাসিক তিন টাক! পায় ও বেল! 
তিনটার সময় দুই তিন বাটীতে বাসন মাজিম়! বাটা আইসে ; সেই'জগ্ 
গোয়ালা শ্বহন্তে পাক করিয়া আহার করে। গোয়াল! কিন্ত এক স্থানে 
পাইলে হয়ত বেলা নয়টার মধ্যে চব্বিশটা গাভী দৌঁহন করিতে পারে 
এবং তাহার স্ত্রী অন্পপাক করিয়৷ দিলে বারটী গাভীর সেবাও করিতে 
পারে । তাহার স্ত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতে না 
হইলে সেও চব্বিশটা গাভীর গোময়ের ঘু'টিয়া দিতে পারে। ঘরের 
গাভী বিক্রয় হইয়। গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়া গোয়ালা তাহার সম্পূর্ণ 
কাধ্যসামর্থ্য দেখাইতে পারে লা। কর্মকর্তার আবির্ভাব হইলে এ 
গোয়াল] ও গোয়ালিনী উভয়ে মিলিয়1 আন্দাজ বিশ টাক। বেতন পাই- 
বার মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্মকর্তা উহাঁদিগকে বিশ টাকা 
বেতন দিয়াও লাঁত পাইতে পারেন । কর্মকর্তার অভাবে এই সকল 
লোক নিজ নিজ কর্ম ত্যাগ করিয়া কল-কারখানায় কাঁধ্য করিতেছে? 
অথবা যেখানে কল কারখানা নাই, সেই সকল স্থানে থাকিয়! দরিপ্র্য- 
হুঃখ অন্থভব করিতেছে । ইহার! নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্যমত কার্যয 
করিতে পাইলে, বু ২ সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্কত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি 
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এবং লেই অন্থপ্তে. নিজেদের বেতন বৃদ্ধি কত্রিতে 'পারে। ইহাদের 
কাজ কন্ম্ম বন্ধ হওয়াতেই . শাক শব্জী ও ছুদ্ধ এত মহার্ধ হ্ইয়াছে। 
ইহার! কলে কাজ করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও 
ইহ্থাদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা সেই অর্থে পূর্বের মত 
অধিক সামগ্রী ভোগ, করিতে পাইতেছে না। 

দেশবাসীর অন্ন সংস্থান ও অন্ন সংস্থান বাদে নিত্য প্রয়োজনীয় 
অন্ত সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তাহা সমাজের 
লক্ষ্য স্থল । জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও 'সমাজগত 
স্বার্থ কথনই এক হুইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া 
আসাম দেশে যে এগ্তী অথবা ভাগলপুর অঞ্চলে যে বাফ্তা প্রস্তত 
হইতেছে, উহ! কখনই সমাজগত হ্বার্থের অনুমোদিত হুইতে পারে না। 
মহাজনের দাদনে প্রস্তত হইয়া! এই কাপড়গুলি অনেক হাত ফিরির! 
কলিকাতায় বড় বাজারে আসিতেছে এবং বিদেশী বণিক ইউরোপ ও 
আমেরিকায় গঁতিকেই এখানকার দ্বিগুণ মুল্যে বিক্রয় করিতেছ। 
এই যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা] কয়েকজন মাত্র মহাজনের স্বার্থ 
দিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে । এই বস্ত্র সম্তায় বিক্রপ্র করিতে হইলে 
মহাজনদের লাভ অল্প হয় আ্থচ এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত হইলে কাটতির 
আধিক্য অনুসারে বছসংখ্যক দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়। ফলকথ! 
দশ হাজার গজ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত না হইক্সা শ্রম বিভাগে 
ও মমবেত মুলধনে পঁচিশ হাজার গজ এ মূল্যে বিক্রয় হওয়1 সম্ভবপর 
হইলে আড়াই গুণ অধিক শ্রামিকের কর্শ-সংস্থান হয় । কিন্তু পঁচিশ 
হাঁজার গজ এ মুল্যে বিক্রয় করায় লাভের সমষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে 
কি কম হুইবে, ইহার ঝুঁকি লইভে অনিচ্ছুক বলিয়া মহাঁজনেরা এরূপ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তাহাদের আকাঙ্ঞান্্যায়ী লাভ গ্রাপ্তিই 
আহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহা! যদি অল্প পরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহা- 
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দেয় পাওয়া! সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক লোকের কর্ম 
সংস্থান-চিস্তা তাহাদিগকে যে বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ 
দেখা যায় না। সমাজ-ম্বার্থ নিজে ইহাকে পরিপোষণ করিবে । সমগ্র 
সমাজের সমবেত চেষ্টা এইরপ দ্রব্য বিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত 
হইলে দ্রব্যাদি স্থুলভে প্রস্তত হয় এবং কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবীর! 
স্থে কালাতিপাঁত করে। 
ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল নাঁ। 
এদেশের তৈজসপত্র বহুকালস্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইযুরোপের 
কাচের বাসন অতীব ভঙ্কুর। এদেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের 
বাঁসন, বা কাশ্মীরের শাল বছছকালস্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়! ইয়ুরো- 
পীয়গণ সখের জন্য স্ব স্ব দেশে লইয়! যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের 
ধন সম্পত্তিবূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রম্ন কন্সিলে 
অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এঁর্ধপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ কর৷ 
ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না; সেই জন্য এ সকলের উৎপাদনে 
ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহার ধনোৎ- 
পাঁদনে পশ্চাৎ্পদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী দৃশ্বমনোহর 
সামগ্রী নিজেদের ধনের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হুইফ়্াছে। 
ভারতবর্ষে ষে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগাস্তর তাহার সামান্ত 
ংশও দেশে থাকে কি না সন্দেহ; যদ্দি থাকে, তাহা হইলে এক 
বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন ? 
ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের 
ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্ত 
কোন উপায় নাই, এবং যেদেশে প্রস্ততিকল্পে বিত্তবান বা কর্মকর্তার 
আবির্ভাব নাই বলিলে অতুযক্তি হয় না, তাহাদের চাষার মত ভোগ" 


৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


বাঁসনা হওয়া উদিত দরিদ্র লোক: বড় লোকের অন্থকরণ করিতে 
গিপ্কা অধঃপতনের পঞ্থা পরিষ্কত করে মাত্র! উৎপাদিত ধনের অনুপাতে 
ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা! উন্নত হয় বল! যায়। ইংলণ্ডে 
লোকবৃদ্ধির অন্থুপাতে যে-পত্বিমাণ ধন উত্পাদিত হুইতেছে, ভায়তবর্ষে 
লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অন্ন ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সঙ্বর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসন! বৃদ্ধি পাইতেছে, কিস্ত ধনোতৎ- 
গাদন-বাদনা বুদ্ধি পাইতেছে না । তাহার আয় অপেক্ষা! ব্যয় অধিক 
হইতেছে । প্রত্যেক ভারতবানীই অবস্ত একথ। স্বীকার করিবে যে, 
কেরল দ্রব্যাদির পণ বাড়িতেছে, এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্োর ভোগ- 
বাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্ষে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে 
নিজের টাক। রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শশ্ত বিক্রয়ের 
পর একটী রঙচডে টানের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয় পুর্ববা- 
পেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে । এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে 
কোনই কারণ নাই, তাহা মে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, 
অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা! করিতেছে না৷ 

' সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া! অধিক ব্যন়্ 
করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে “রোজগার নাই, 
বাবুষ্ানী আছে।” সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষেএই কথা প্রযোজা ৷ চটের 
কলে ছুটার সময় একবার ষাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙিন 
জামা, উড়ানী, পায়ে মোজা জুতা, মুখে সিগারেট । আহারীয় দ্রব্যের পণ 
বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন, বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন বৃদ্ধি 
হয় নাই ) অধিকত্ত জুতা! জাম! ইত্যাদির ভোগবিলাসে তাহাদের ধন 
নাশ হইতেছে । সভ্য জগতে বাতি জালিতে ও অন্তান্ত বিষয়ে দেশলাই 
আবন্তক হয়, কিন্ত দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হুয় না। 
দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের, আবশ্তক কার্য্য সিদ্ধ হইতে 


বঙদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যা-হাঁস ও উপায়। ৯৫. 


পারে। চক্মকি ব্য্রহার না করিক? সে মাসিক ছুই আনার'হিসাবে 
এক মণ ধান্তের বিনিময়ে এক বৎসরের দেেশলাই, ক্রয় করিয়াথাকে ! 
ইংলগ্ডের লোকপ্রতি বার্ষিক আয় বির়া্পিশ পাউও, কিন্ত ভারতবর্ষে 
প্রান্ন দেড় পাউও বা পনর মণ ধান্ত ! 

যে দেশে, যে সময়ে যে অবস্থায় যাহার যে ভ্রব্য 'ভোগ' করা 
বিলাসিতা বপিয়! বিবেচিত হম্ব তাহার সেই দ্রব্যে ভোগবার্সনার নিবুতি 
হইলে তাহার ধনের অপব্যয় হয় না। মিত্যব্যয় বলিলে অনেকে সঞ্চয়ের 
ভাঁবও অনুমান করিরা থাকেন। কিন্তু মিতব্যয় বাস্তবিক ব্যয় ' 
বিশেষের নাম। অল্পকালভোগপাধ্য সামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম 
অমিত ব্যয়। আহারীর ও পানীম্ম একবার মাত্র ভোগে বিনষ্ট হয়, 
অতএব অনাবশ্ক অধিক মুল্যের & জাতীয় সাম্গ্রী ভোগের নাম 
অমিত ব্যয়। নিতান্ত আবশ্তক এবং অপব্রিহাধ্য সামগ্রী বিশেষ, 
যাহার ভোগ্ান্তেও কিছু পাওয়া যায়, অথব৷ যাহ!-সম্পত্তিকূপে পরিণত 
কর৷ যাইতে পারে, উৎপন্ন ধনের বিনিময়ে এ সকল সামগ্রী গ্রহণ করাই 
মিতব্যয়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া এবং আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
€7776570561901 05০ ) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎ- 
পাদনে ব্যত্তিমাত্রই নিজ নিজ 'কলা বিশেষের সামর্থ্যানুষায়ী পরিচয় 
দিতে পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্মভীরু কাধ্যক্ষম কর্্মকর্তীর (9100750/5- 
150০: ) আবির্ভাব হইলে যতই দেশের অধিকাংশ শ্রামিকের শ্রম- 
বিভাগে কার্ধয-সামর্ধ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, ততই দেশে অধিক ধন 
উৎপাদ্দিত হইতে থাকে এবং শ্রীমিকেরও কর্মসংস্থান হইয়া তাহার 
অবস্থাস্তর ঘটে। 


৯৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


বঙ্জদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর অবস্থাস্তর ও তমিরা- 
| করণের উপায় । 


মানবমাত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপষোগী 
সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্ভত হয় এবং স্ব স্ব সমাজের নিয়মিত ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পন্ন করিস! আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া ক্লৃতার্থ হইয়া থাকে। 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোকের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আবশ্তকতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই 
প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্নপ্রাশন, "বিবাহ শ্রাদ্ধাদ্দি যে নকল 
সামাজিক প্রথা দেশবিশেষে প্রচলিত আছে, তৎসমুদ্য়ের অগ্সরণে 
সমাজবিশেষে সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম করিয়া থাকে । যে বাক্তি 
অধিক পরিমাণে আকাকঙ্ষার তৃপ্তিবিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের 
সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী বলেন। যে সমাজে এই 
জাতীয় লোকের সংখ্যা বদ্ধিত হইতে থাঁকে, সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে বুঝিতে হইবে । এখন আমাদের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 
ক্রিযাকলাপের অভাব নাই । কিন্তু ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনাস্তে বাহ 
আড়ম্বর হেতু ব্যয়াধিক্য বশতঃ অনেকেরই মুখমণ্ডলে নৈরাম্ত ও 
স্থিমিতভাব পরিদৃহামান । জগতের অবস্থা পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখ! 
যাইবে যে, কোন কোন সমাজের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আবার কোন 
কোন সমাজ বিপরীত বিধির অনুবর্ভন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া, 
পড়িতেছে। পুঙ্থানুপুঙ্খব্ূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়৷ যায়, 
কোন ন। কোন নিয়মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হ্বাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভোগী ব্যক্তি দেখিতৈ পাওয়। 
যায়। কেহ কার্িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্ত পরিশ্রম করি- 
তেছে, তাহার নিকট তদ্বিনিময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী 


বঙ্গদেশের হিন্দুর অবস্থাস্তর উপায়। ৯৭. 


করিবার স্বত্ব, বা অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার জমি নাই, দে জমি- 
দ্বারকে জমি-ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু দিয়! পরিশ্রম-সাহায্যে সামগ্রী 
উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই, অর্থও নাই, সে ব্যক্তি 
জমিদার ও মহাজনকে তাহাদের প্রাপা দিয় নিজের প্রয়োজন অনুসারে 
চাষ, আবাদ বা থনি হুইতে ধাতু উত্তোলন করিয়৷ জীবিক! নির্বাহ 
করিতেছে । কেহ বা! এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্ত স্থীনে লইয়া তাহাকে 
অধিক মূল্যযুক্ত করিয়া লাভবান্‌ হইতেছে, কেহব! লামগ্রী রূপাস্তরিভ 
করিয়! বা অধিককাল মজুত রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে। আবার 
কেহ বা উৎপন্ন ব৷ প্রস্তৃত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া! এঁ সামগ্রীর 
অংশ ব! তুল্য মুল্য অর্থ গ্রহণ করিতেছে । কেহ বা ওকালতী বা 
চিকিৎস। করিয়! বা বি্যাদান প্রভৃতি কাধ্যের বিনিময়ে অর্থলাভ 
করিতেছে । ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিনা ব1 
সঞ্চয় করিয়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, তৎ্সমস্তই বিনিময়সন্ভৃত। 
যে ব্যক্তি কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করি- 
তেছে, উহা! তাহার কারিক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে । যে 
বাক্তি উদরান্নের সংস্থান করিয়াও পরিধেয় ব্যবহার করিতেছে, এবং 
যে ব্যক্তি স্বীয় অভাবমোচন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আরও 
নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করিতেছে, ইহ! অবশ্তই কোন না কোন সাম- 
গ্রীর বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 

যেব্যক্তি উদ্যম ও অধ্যবসায়গুণে ব৷ পরিশ্রম করিয়া, অথব! স্বকীয় 
পরিশ্রমলন্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্ত সামগ্রী ভোগ করিয়৷ জীবনসংগ্রামে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহার সেই অবলম্বিত বুত্তিকে বঙ্গভাষায়, 
ব্যবসায় বল! যাঁয়। কোন ব্যক্তির কি ব্যবসায়,--এই কথা 
ধিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি করেন, ইহাই বুঝায় । বস্ততঃ ব্যবসান্ 
কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে--যথা বি-অব-সো! (উদ্ভোগ করা, শেষ 
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করা) বিশেষরপ্ত্ে উদ্ধমকরণ, অথবা! শেষ পধ্যত্ত উগ্ভমকরণ বুঝায়। 
“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্মীঃ*--অর্থাৎ উদ্ভোগী পুরুষ- 
কেই গ্নঙ্মী আশ্রয় করি! থাঁকেন। ইহা একটী মহাঁজনবাক্য। 
বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্যোগী পুরুষদের সমস্ত কাধ্যই বিনিমক্- 
সম্ভৃত। এই বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর হিম্দুর কর্ম 
সামর্থ্য নিয়োজিত হয় তাহা! আলোঁচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে, 
ওকালতী বা চিকিৎসা বা বিগ্ভার্দান ব1 ভিন্ন জাতির কার্যালয়ে কর্ম 
করিয়া তিনিময়্ে তীহার। অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। ধনাগমের 
অন্তান্ত অতিশয় প্রশস্ত কোন পন্থায় তিনি বিচরণ করিতে পশ্চাৎপদ। 
হাতে কলমে ব্যাবহারিক শিল্প বিদ্ধা় তিনি কোন কালেই পারদর্শী 
ছিলেন না। বাঁণিন্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ 
ভদ্রলোক অনেকে ব্যবসা করিয়া লোকসান দিয়াছেন। এই সুজল 
সুফল রত্বগর্ভ বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, 
তাহাঁতে আমাদের কি পরিমাণ অংশ বর্তায় তাহা সহজেই অনুমেয় । 
বড় সুদ্িখানায় মুনুরীর যে অংশ আছে, বড় বড় সদাগরী আফিসে 
আমার্দেরও সেই অংশ বর্তমান । আমরা বঙ্গদেশের উৎপন্ন ও প্রস্তত 
ধনের ভাগীদার হইতে যে পন্থা অনুসরণ করিতেছি, সে পথের পথকে 
আজ দেশ ছাইয়া ফেলিক়্াছে। মালের টান ধরিলে এবং যোগান 
কমিলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, কিন্ত টান অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে 
মূল্য কমে। তাই আজ কুড়ি টাকার চাকরি থালি হইলে আবেদন 
পত্রে আফিস ঘর পূর্ণ হইয়! যায় এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবন! দেখা! যাক 
' না আন্তান্ত সামঞ্জী সম্তা হইলে লাভ কম দেখিয়! উহার যোগান 
আবার কমিয়! যায় ও পরে যত দিন ন! উহার মুল্য বাড়ে, তত দিন কেহ 
সে মাঁল বাজারে পাঠাইতে চাহে ন! ; কিন্তু চাকুরে ব্ধপ মালের আর 
যোগান কমিত্েছে না। এ মালের অভাব আর অনুভূত হইতেছে না । 
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ফেবল বড় লোকের কন্যার রিবাহের সময় ইহাদের অধিক সৃল্য ১ 
বার সম্ভাবন। দেখ! যায় । 

যেপন্থা আমর! অনুসরণ করিয়াছি, তাারই ফলে ন্‌ গবিকে আমরা! 
পল্লীত্যাগ করিয়াছি। অতএব পল্লীর ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি-। 
বাগানে তরকারি দিয়া যাহা বিনামুল্যে পাইতাম, পুফরিণীতে মৎস্ত 
ছাড়িয়! যাহা ছিপে ধরিতাম, নারিকেল তাল যাহ! পরসা দিয়া কিনি 
নাই, গৃহের গোধন যাহার খাটি ছুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনীত খাইমা 
মন্তিক্ষের বলাধান হইত ; আজ সেইগুলি পরিশ্রমের বিনিময়ে লব্বম ধন 
নাশ করিয়া ক্রয় করিতেছি। পল্লী ত্যাগ করিয়াছি বলিয়! নিষ্ন শ্রেণীর 
হিন্দুর প্রেতাত্মা! শ্মশান হইতে বলিয়া! দিতেছে “ষে অর্থের নিমিত্ত দেশ 
ত্যাগ করিয়াছ, তাহার অধিকাংশ .ন। দ্রিলে আর পূর্বের মত খাছ 
সামগ্রী পাইবে ন1।” বাবুরা যখন পল্লীতে থাকিতেন কৃষক ধান্তের 
সহিত তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইত । এখন সেই লাভ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল ধান্তে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে তাহার! 
অক্ষম। তাই সে আজ বিদেশী বণিকের ক্রয়সামর্থা প্রার্থনা করি- 
তেছে-_নচেৎ ইহার উপর চাউলের মুল্য কমিলে তাহাকে চাউলের 
ব্যবসায়ে ইস্তফ। দিতে হইবে । 

কি অদ্ভুত নিয়ম! দেখিতে দেখিতে অর্থের মূল্য স্রীস হইয়া গেল, 
আর পুর্কের অর্থে পূর্রের মত সামগ্রী পাওয়! যাইবে না! বিক্রয়ঘোগ্য 
দ্রব্যের বিনিষয়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাদ্বারাই এীত্রব্যের 
যুল্যজ্ঞাপন করা হয়, অতএব অর্থের মৃল্যজ্ঞাপন করিতে বিষম 
সমস্তায় পড়িতে হয় ). যেহেতু অর্থই মুলাজ্ঞাপক এবং ইহার পণ নিন্মপণ- 
কারী মধ্যস্থ কোন কিছুই নাই। সাধারধতঃ ভ্রব্য-সম্ভারের পণের 
তারতম্যান্সারে অর্থের মুল্য নিরূপণ কর! যাইতে পারে ) কারণ ভ্রব্যের 
সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই উহার মুল্য । এবং অর্থও যখন ধাতুজ পণ্যজ্রধা 
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বিশেষ, তখন এ আুর্থের পরিবর্তে যে পরিমাণ চাউল বা যে পরিমাথ 
তৈল পাওয়া যাইবে, উহাই অর্থের মূল্য স্ব্ূপ। যদি এক মণ চাউল ব 
দশ্সের তৈলের পরিবর্তে অল্প অর্থ পাওয়া যাক্স, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে থে অর্থের মুল্য অধিক হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউল বা দশ 
সের তৈলের পরিবর্তে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহ! হইলে অর্থের মূল্য 
হ্বাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অতএব অর্থের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করি- 
বার শক্তিই উহার মূল্য এবং ভ্রব্যাদির মুল্য ও অর্থের মূল্য পরস্পর 
বিপরীত ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুলাদণ্ডের পালার 
হ্যাঁয়। « ষদি একটা উ্িত হয়, অপরটী নিক্পগামী হইবে, এবং অপরটা 
উত্থিত হইলে অস্টা নিম্নগামী হইবে । 

কোন দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য বিক্রম্ার্থ প্রস্তুত আছে, 
বুঝায়, কিন্তু অর্থের আমদানী হইয়াছে বা! উহ! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, 
এরূপ কথা সাধারণতঃ গুন যায় না। প্রকৃতপক্ষে ংখনই কোন দ্রব্য 
অর্থে ক্রীত ব! অর্থ লইয়া! বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে অর্থও 
এ দ্রব্যের স্যার ক্রীত বা বিক্রীত হইয়। থাকে । যখন কেহ শম্ত ব! 
তুলা বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্রা ক্রয় করেন এবং ধাহারা এ গুলি ক্রয় 
করেন, তীর বিক্রেতাগণকে অর্থ বিক্রয্ন করেন । 

এই ত আমাদের "পন্থা ও পাথের।” পথিকের সংখ্যা অধিক 
বলিম্ব। পাথেয় আর অধিক পাঁওয়। যাইতেছে না ; তাহার উপর ইহান্র 
ক্রয়কারিণী শক্তির কি অসম্ভব হ্াদ। এখনও কি এই অল্প মূল্যের 
সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদের এই পথ অন্রলরণ করা উচিত ? 
অন্তান্ত যে সকল ত্রব্য সামগ্রীর মৃল্য বাড়িয়াছে সেইগুলির উৎপান্দন ও 
প্রস্ততিকল্পে আমাদের প্রাণপণে চেষ্ট/ কর! উচিত $ আমর! দেখিতেছি 
যে আমাদের দেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে অধিক ধন সামগ্রী উৎপন্ন 
হইতেছে না বলিয়। দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে ন। ও সুদ কমিতেছে 
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না। আমরা আরও দেখিতেছি যে চরিজ্রের গঠন হয় নাই বলিয়া 
আমাদের বাজার-সন্তরম অল্প । আমরা প্রতিজ্ঞা করিয। পাঁলন করিতে 
ন। পারিলে আমরা! সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, এই জন্ত প্রতিজ্ঞ!-পালনে 
চেষ্টা করি না । আমাদের বাজার সন্ত্রম অল্প বলিয়া! অমন্পা অল্প স্থদে 
বিদেশী মূলধন ( কল কঞ্জা ইত্যাদি ধন সামগ্রী ) ধারে ক্রয় করিতে পাই 
না। এইক্বপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশে সমবেত চেষ্টা ধনোঁৎ- 
পার্দিনীশক্তির অন্ততম বলিয়া! বিবেচিত হইবে । এই শক্তির 'বলে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে দেশের 
অধিক মুলধন স্থষ্ট হইতে পারে অথবা বহু সংখ্যক লোক কার্ধ্য বিশেষে 
শ্রম-বিভাগ্‌ প্রথার নিযুক্ত হুইয়া উৎপন্ন ধন সামগ্রীর অংশ গ্রহণ করিয়া 
অন্ত পথগামী হইতে পারে । 

এই অল্পক্রয়কারিণী শক্তি উপার্জন করিয়া তদ্বিনিময়ে সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপে আমরা ভোগের অথবা শোভাবদ্ধনের নিমিত্ত যে সকল 
সামগ্রী ক্রয় করি, সেগুলি হইতে 'বিশেষ কোন ফল পাই না। 

আমাদের সমাজ এখন নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিতেছে 
সমাজস্থাস্িত্ব নামে শাশ্বত বা চিরস্তন। কালের প্রভাবে সমাজে 
নূতন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই কাধ্যপরম্পরার 
ফলসমষ্টি সমধন্মান্বিত হইয়া মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইলে সেই সমাজে 
শ্রী পরিলক্ষিত হয়, এবং বিপরীত বিধির অন্বর্তনে সমাজ-শ্রী। দূরে 
ভলিয় যাঁক্স এবং সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের মুখে নৈরাশ্ত ও ভ্তিষিতভাব 
পরিদৃশ্তমাঁন হইয়! থাকে । আমাদের এই সমাজে উহ সম্পূর্ণভাবে 
পরিলক্ষিত হইতেছে। 

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সেই জনক জননী হইতে হস্ব। 
ইহাদের পুত্র কন্যাগুলি যে দুর্বল ও মেধাহীন হইবে, তাহাতেই বা! সন্দেহ 
কি? এবং দূর্বল ও মেধাহীন বাঁলকবালিক। দ্বারা আর্য জাতির গৌরব 


১৩২ বিবিধ প্রবন্ধ 


যে অক্ষম থাকিতে পারে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই শ্বীকার 
করিবেন অতএব দেশের ভবিষ্যৎ আশ! ভরসা যুবকদের নিকট 
আমাদের সাচ্ুনয় নিবেদন যে স্বাবলম্বনে অত্যন্ত ন হইয়া বিবাহ কর! 
উচিত কিন। তাহার! যেন একবার চিন্তা করিয়া! দেখেন। অল্প বয়সে 
বিবৃহি দিবার বাসনা-আ্োত বিপরীতগামী করিতে তাঁহারাই একমাস্তর 
সমর্থ। সামাজিক বাক্তি মাত্রের কার্ধ্য পরম্পর! সমথন্মীঘ্বিত করিতে, 
আমরা তাহাদেরই মুখপানে চাহিয়া থাকি । 

সামাজিক ক্রিয়াকল্পে অপব্যয় ও কৃত্রিম দান সম্বন্ধে ছু একটি কথ! 
বল! নিতান্ত আবশ্তক। নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে 
সমাজের ব্যক্তিগণের মিলন হইয়া! থাকে এবং সামাজিক উন্নতিকল্ে 
অথবা সমাঞ্জবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশে একপ মিলন যে নিতান্ত আব- 
স্টক, তাহা বোধ হয় সমাজপ্রিয় অনেকেই স্বীকার করিবেন । এই সকল 
উপলক্ষে যাহার বাটাতে মিলন হইস্সা থাকে, তাহাকে অবশ্য ব্যয়ভার 
বহন করিতে হয়। এই ব্যয়ের সহায়তাকল্পে পরস্পরের সাহায্য আব- 
শ্তক বলিয়া লৌকিকতার স্থষ্টি হইয়াছে । এখন যে লৌকিকতা দেওয়া 
হয়, তাহা একপ্রকার অপব্যর়, কারণ ব্যয় করির যে সামগ্রী উপঢৌকন 
দেওয়া হয়, উহার উপযোগিতা! কি ? পাকম্পর্শে বা শ্রাদ্ধে যে প্রকারের 
কণপড় দেওয়। হয়, তাহার মধ্যে কয়খানি ব্যবহারযোগ্য ? সমাজের যে 
পরিমাণ অর্থ এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য-সংগ্রহে ব্যধিত হয়, তাহাতে কি কর্ম 
কর্তাদের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে ন! ? অবন্ঠ বাহককে অল্প 
বিদায়ের ব্যবস্থ। করির। সমাজ কথঞ্চিৎ বহুদশিতার আভাস দিয়াছে, 
কিন্তু মূল অপবায়ের কি কোন প্রতিকার নাই ? তু্যমুল্য, অর্থ কন্তা- 
দায়গ্র্ত ব্যক্তির সহায্মতাকল্পে কি ব্যস্িত হইতে পারে ন! ৰ পরে যে 
অধিক মুল্যের সামগ্রী জামাতাকে দে ওয়া হয়, বাস্তবিক কয়জন জামাত! 
' দ্তাহা পাইবার উপঘুক্ত ? যদ্দি ভবিষ্যতে তিনি নিজে স্বাবলম্বন শিক্ষার 


বঙগদেশের হিন্দুর অবস্থাস্তর উপায়। ১০৩ 


পুর্বে উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা! হইলে তাহাকে বহুমূলা বস্তরো- 
ত্তরীয় পাছক ও বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত করাইয়া! লাভ কি? এই হঠাৎ 
পরিবর্তন জানিয়া পরে তাহার অভাব জন্থুভব কর কি অকারণ ছূর্বহ 
ক্লেশভার বুদ্ধি করা নহে ? 

“গু সাচ্ছাদনালস্কৃতায়ৈ কন্ঠায়ৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্চনা করিতে 
হয় বলিয়া! কি আচ্ছাদন ও অলঙ্কারের মূল্যের কথ! ব্যক্ত আছে ? এক 
ব্যক্তির সংসারের উপকারকল্পে যে কন্তাদান বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে, 
ইহা কি যথেষ্ট নহে? কারুণ্যের উদয়েই ত দান হইয়া থাকে--এই 
দানের উপর জুলুম কেন ? 

একেই ত আমাদের এই হতভাগা সমাজে ধনীর সংখ্যা অতীব অন্ন 
এবং বদ্ধিষ্ণ ছুই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত দরিদ্রের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, যখন ভ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অঙ্গ ছিল, 
যখন বেশভূয। ও বাহা আড়ম্বর অপব্যয় মনে করিয়া পূর্বেকার গৃহপতি 
গৃহপালিত গাভীর হুপ্ধ ও গোলাজাত ধান্তে পরিপোষিত হইয়া! নিজ 
ব্যবসায়ে ভবিষাৎ ধনাগমের পন্থা! উন্মুক্ত, করিয়! রাখিতেন, যখন উৎপন্ন 
ধনের মিতব্যয়িতা জানিতেন অর্থাৎ্ৎ পরিশ্রমলন্ধ ধনের বিনিময়ে এরূপ 
ধন গ্রহণ করিতেন যাহ! নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথবা যাহার ভোগাস্তেও 
মূল্য পাওয়া! যাইত বা! যাহ! সম্পত্তি রূপ মূলধনে রূপান্তরিত হইত, তখন 
সমাজের সেই সচ্ছল অবস্থায় ষে সকল আচার ব্যবহার করিয়া লোকে 
ক্কতার্থন্মন্ন্য হইতেন, এথন এই ছুর্দিনেও আমরা ততোধিক ব্যয় করিতে 
একপ্রকার ক্কৃতসঙ্কল্প ! সমাজের এখনকার ভ্রান্ত নিয়মগুলি বিমুট়ের 
তায় অন্বর্তন করিবার আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে অলস্তবহি শিখায় 
পতনোন্ুখ' পতঙ্গের সিদ্ধান্তের অস্ক্রূপ অথবা! হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত 
বালকের কার্যপরম্পরার সমতুল্য, তাহাতে বোধ হয়. কোন সন্দেহই 
থাকিতে পারে না। 


০৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


যিনি সন্দেহ ক্লরিতে কৃতসঙ্কল্প তাহাকে জিজ্ঞাস করি এখন অর্থের 
মূল্য কি প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয় নাই ? নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণ যখন ৫০৬০ বৎসর পূর্বে ১০* টাকা বেতনের 
চাকুরি গ্রহণ করিয়া আত্মীক্মস্বজনের কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, 
তাহাদের বংশধরগণ আজ কাল ৩০০ টাকায় তাহ লাভ করিতে পারেন 
না। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন 
সম্ভাবনা নাই। এখন ধিনি ২০০ শত টাক পাইয়া থাকেন, বাস্তবিক 
তিনি পূর্বেকার প্রায় ৬০ টাক পাইতেছেন অর্থাৎ পূর্বে ২০ 
টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাইতেন এখন প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ 
পাইতেছেন, এবং এখন যিনি পঞ্চাশ টাকা পাইতেছেন, বাস্তবিক 
তিনি পূর্বেকার প্রার ১৭1১৮ টাকা পাঁইতেছেন। আজকাল একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে শতকরা অধিক লোক ৫০২ টাকার অধিক 
উপার্জন করিতে সমর্থ নহেন। যে সমাজের অবস্থ। এখন এইরূপ, সে 
সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়-সংযম-বিধি প্রবন্তিত না হইলে 
অধিক পরিবারে যে অশিক্ষিতের ও ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে অন্কপযুক্ত 
ব্যক্তির অধিক আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্ধ্য পরম্পরার ফলসমষ্টিতে সমাজ শরীর 
গঠিত হয়। অতএব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অন্কুপযুক্ততা৷ নিবন্ধন সমাজ- 
শরীর যে দিন দিন ক্ষীণ ও ভঙ্গুর হইবে তাহা! আর বিচিত্র কি? সামা- 
জিক ব্যক্তি মাত্রকে উপযুক্ত করিতে মূলধন আবশ্তক এবং মূলধন ব্যয়- 
সংযমের ফল। অপেক্ষাক্কৃত অনাবশ্তুক ব্যাপারে অপব্যয় হইলেই আব- 
স্যক কার্যে ব্যয় করিবার ধনসংস্থান শুস্ত হয়। এ কারণে বিবাহের অর্থ 
গ্রহ করিতে গর! কন্তাকে ত শিক্ষা দেওয়াই হয় না, অধিকত্ত নিজ 
বংশধরের শিক্ষাতেও বাধ! উপস্থিত হয়। অনেকে হয় বাল্য বিবাহের 
: ফলে লী্র উপার্জন করিতে ব্যস্ত হওয়ায় নিজে শিক্ষালাভ করিতে 


বঙ্গদেশের হিন্দুর অবস্থাস্তর ও উপায় । ১০৫ 


পাঁরেন নাই, অথবা কর্মের সাকল্যে শিক্ষিত হইলেও নিজে শিক্ষা দিবার 
অবকাশ পাঁন না, অথচ বেতন অল্প এবং কন্তাঁদায়গ্রস্ত বলিয়া শিক্ষকও 
নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহ! সামান্ত অস্থুবিধা নহে। 
আন্গ উক্ত অস্থবিধা জন্য তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে ষে কত 
অশিক্ষিত লোক বর্তমান, তাহার আর সংখ্যা করা যাক না। এই 
কারণেই ছুই একটা অনুঢ় শিক্ষিত যুবকের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ 
দিবার নিমিত্ত অনেককেই প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই নিমিত্ত 
সৎপাত্রে কন্তাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিরা কন্ঠার বিবাহ দ্বিবার 
সময়ে অধীর হইয়! পড়েন । ব্যক্তি মাত্রেরই সৎপান্রে কন্ঠাদানের ইচ্ছ! 
বলবতী হওয়া অবশ্য দোষের কথ! নয়, বরং সামাজিক উন্নতির পরি- 
চায়ক; কিন্তু এই ন্যার ও ধর্ম সঙ্গত অভিলাষ পূর্ণ করিতে গৃহস্থ 
যাহাতে সর্বস্বান্ত না হরেন, তাহা কি সমাঁগ্গের লক্ষীভূত নহে ? স্বীকার 
করি আজি কালিকার এই ভীষণ জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত ব্যক্তিরাই 
প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিবে, কিন্ত যোগ্য তার মূলে কুঠারাঁঘাত করিলে, উপযুক্ত 
হওয়া কঠিনতর ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয় । মলিনমুখ, করতলন্যস্ত- 
গণ্ড, নৈরাশ্যে স্তিমিতহৃদয়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, নিজ পুত্রকে জীবন- 
সংগ্রামে বিজয়ী করিতে, কিরূপ বাবস্থা করিতে সমর্থ, তাহা কি 
উপলব্ধি করা! স্ুকঠিন ?--এই দরিদ্রপ্রধান দুতিক্ষক্রি্ট দেশে ভবিষ্যৎ 
ধনোৎপাদন ও নিজসংসারমঙ্গলপাধন কল্পে দরিদ্রের বায়সং্যমে ও বনু 
ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ যদ্দি কন্যার সহিত অন্য গৃহে চলিয়া গেল, তাহ 
হইলে সে পরিবারের ভবিষ্যৎ স্থায্নিত্ব সম্বন্ধে কতট1 আঁশ! করা যাইতে 
পারে ? একেই ত এই শ্রীহীন সমাজে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক, তাহার উপর এই সমাজ-নিয়মে যদি দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র 
কর! হয়, এন্রং উল্লিখিত অপব্যয়গুলি সমাজানুমোদিত হইয়া ঈাড়ায়, 
তাহা হইলে উহাদের সংখ্যা! যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
কী 
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বিবাতের পুর্বে স্বাবলম্বন * যে একটি অপরিহাধ্য অত্যাবশ্তক 
গুণ বলির! পুর্বে বিবেচিত হইত, তাহা একেবারে আমাদের চিস্তাপথ 
হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে । শীস্ষের কথ! দূরে থাকুক স্ববপন্বন- 
শিক্ষার্ণ অভাবে শতকরা কত নবীন জনক যে কিন্নপ কষ্ট পাইয়া থাকেন, 
তাহা সন্ধদদ্দ অনেক পাঠকেই অবগত আছেন । গো-জাতির ধ্বংল 
হেতু গ্র্ধ ও অন্ঠান্ঞ সামী মাঁধার্ধ্য হওয়ার করজন জনক তাহাদের 
পুত্রকগ্ঠার শাবীর ও মানসিক বলের নিণিত্ত শিঠান্ত প্ররোজনীয় আহার 
ও পাশীন্প দান করিতে সক্ষম ? ভাক্তারগণ বলেন, ৫ বত্সর পধ্যান্ত কন্ঠ! 
অপেন্গ। পুত্র অধিক আহাপ্যের পয়োজন ; এব? সম্প্রত্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে, বে এ দেশে অল্পবয়স্ক বালকদের মৃত্ার হার দিন দিন বুদ্ধি পাঁই- 
তেছে। দে আহার ও পানীন্ধ বলে বপায়ান হুইপ! ভবিষাৎ ঘুবক ধনোত- 
পাদনে সক্দন হইবে, তাহার |কন্ধপ সংস্থান করিয়া যুবকগণ বিবাহ 
করিতে উন্মন্ত হয়েন? এই দুভিক্ষপীড়িত ভারতে অনর্থক দি 
ছর্দল 2৩7 পভ্ভতিন্ন আবির্াবে হাতা কন্সাকি স্বজাটির গৌবুব- 
ক্ষার অন্যম উপায় বণিক! 1 স্বাকার করা থাইতে পারে? দরিদ্র; পিতার 


*. যেজআতির উপন্যন হয়, তাহাদের বিনা খঘস একপ্রকার বগকাল হঠতে 
স্কপ্ন আছে । ক্র নিকট উপনীত ইঈলে (উপনয়ন) ভাঁহ।কে «বদ ও বেদাঞ্জাদি পড়িতে 
হই । সেম নির্দিষ্ট পাঠ সমাপন"হইলে ত।হ।র সমাবর্তন হ'ত অর্থাত ত্রহ্মচারা বেদ।- 
ধ্যয়ন করিহ! গুহে আগমন করিলে সমাবর্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কিন্ত কি অমস্ভব 
পরিবর্তন ! এখন সেই দিবসে সেই অগ্রিকে সাক্ষ্য করপিযষা শিষ্যকে যেসকল কথা 
ব্লান হয়, তাহা কি বাস্তবিক ধন্মভীরুর কাধ্য ? এখন তিন দিন এক্দচষা।ষ ত্রয়ী- 
বিদ্যা শিক্ষা কর। হয, এবং একদিন ভিক্ষায় শ্বাবলম্বন শিল্ষ] হয । পুব্ব মহানান্ীব্রত, 
গৌদানিকওত এবং আপণ্যক এত সমাপনে রীতিমত স্ববলম্বন শিক্ষার.পর সম।বর্ভন 
ক্রিয়। সমাপিত হইত এবং সমাবর্তনের পর যুবক বিবাহের উপযুক্ত হইত। তখনই 
ত্রক্ষচারী নংসাগী হইবার পাত্র হইতেন। এখন কয়জন উপনয়নের পর দশ বার বংসর 
শিক্ষা! করে এবং শিক্ষার পর স্বাবলম্থনে অভ্যন্ত হয়? 


৪ বিন? 
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এরূপ অসার সন্তানের আবির্ভাীবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দৃন্কাতির সংখ্যা যে, 
শিয়শ্রেণীর মত ক্রমেই হ্বাস পাইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের ছূর্দীশা যে, 
ক্রমশঃ গভীরতর হইরা পাড়বে ও অতৃপ্তির ভীবণ আর্তনাদে দেশ যে, 
আলশোড়িত হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বাকার করিবেন। 
কিন্কু ইতিপূর্বে থে সকপ উপায় বিবৃত হুইল, দেশে এ গুলির আবপ্তকতা 
উপশন্ধ হইলে দ্রেশেপ যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং হিন্দুজাতির 
সংখা। আর অধিক হাস না পাইয়! আবার বুদ্ধিলাভ করিবে সে বিষয়ে 
'আর সন্দেগ থাকিবার কারণ দেখ। বানর না। তাহা হইলে ভারতের 
হে গ্রহে আবার আখ সমুদ্ধির বাপন্থী বৌমুদা হাপ্য করিবে ; ভারত 
হইতে এই দারুণ জাবনসতগ্রা ও অতৃপ্তির পোমহধণ আর্তনাদ 
ব্দ্বার লইবে,দাভক্ষ ও মহামারার করালনুষ্ি তপন ভারতে আর 
আবিভতি হইবে না। কমলার কপাকটাক্ষে ও বাঁণাপাণির বাঞ্চিত বর 
লাতে ভারতবাপা মাত্রই সুখ শান্তি ও সন্তুপ্তির ধাম্বাদ করিতে 
ন্‌ 
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পরিশ্রমলন্ধ পনসামগ্রার না অর্থের বিনিময়ে অগ্ত সামগ্রী না পাইলে 
কেহ সহজে উহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু দরার বা 
কর'ণার উদর হইলে প্রাপ্ত ধনে নিয়োজিত পরিশ্রমের কথা মনে উদ্দিত 
হয় না। পরোপকার প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ দান করিরা থাকে । 
এই দান করিবার প্রবৃত্তি সকলের নাই বলিয়া দাতার যশ: সর্বত্র কীত্তিত 
হয়; কিন্ত যাহারা ন্বগৃহে বিপন্নের বা আতুরের সাহাব্যে কুণ্ঠা বোধ 
করেন এবং যশোলাভ বা উপাধি-লালসার ধাহারা সময়ে সময়ে মুক্তহস্ত 
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হয়েন, তাহারা *দান করিয়াও প্রকৃত দাতার পরোপকার জন্ত দান বা 
আত্মবিস্থৃতি স্ুথ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না । 

দানের সহিত পরোপকার-ধর্্ম এরূপভাঁবে বিজড়িত যে যে কোন 
উপায়ে দান কর--কেবলই দান কর-দানের অপেক্ষা! ধণ্ম নাই” এই 
সকল মত সমর্থন করিয়া ষে কোন প্রচারকই প্রচার করুন না কেন, 
তাহার শ্রোতারা একতানমনা হইবেন ; কারণ সকলেরই মনে হইবে 
যে তিনি মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ কল্পন! করিয়া আসরে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন-_-তিনি কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত হইকা জনহিতকর 
কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন--তিনি সমাজের ছুঃখ যাতনা দূর করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প। কিন্ত “এই প্রকার দান ভাল, এই প্রকার মন্দ” এ সম্বন্ধে 
যিনিই যাহা বলুন না কেন, মানব-মন উহা! দানকাতরতার লক্ষণ বলিয়! 
অনুমান করিয়া থাকে । অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া তিনি তর্কে জয়ী 
হইলেও মনে হয় যে, দানে বাধা দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প এবং সঙন্কীর্ণতার 
আবরণ করিতে তর্কপ্রপঞ্চের সাহাধ্য লইতেছেন । অনশনে প্রাণত্যাগ 
হইতে পারে, অনাহারে ক্লেশ পাইবে, একথা মনে ভাবিতেও কষ্ট হয় 
এবং সাধ্য থাকিতে উহার নিবারণ-কল্পে চেষ্টা না! করিলে যেন পাপ 
করিতেছি মনে হয়। এই ভয়ে হিন্দুসমাজে “দিও কিঞ্চিৎ নাকর 
বঞ্চিত” কথার প্রচলন হইয়াছে । যাহারা নিতান্ত দ্বানকাতর, তাহা- 
দিগকে'ও হিন্দুসমাজে দান করিতে হয় ; কারণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম এবং 
তীর্ঘদর্শনে গিয়া! দান ন। করিলে স্থফল লাভ হয় না। মহ] মহা তীর্থস্থান 
ব্যতীত প্রতি গ্রামেই হিন্দুর দেবতা আছেন এবং গ্রামবাসীমাত্রকেই 
সময়বিশেষে তথায় পূজ। দিতে যাইতে হয়। দান করিবার ইচ্ছ! 
থাকিলে তথায় দানের উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব নাই এবং ধর্মের সহিত 
দানের এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, উপযুক্ত পান্রে দান না করিলে পুজায় 
ফললাভ হয় ন! বলিয়৷ ধারণ! বদ্ধমূল হয়। দ্রানকল্পে কি অদ্ভুত সমাজ- 
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বিধি! ইংলণ্ডে কিন্ত এলিজাবেথের সময় হইতে আ্বাইনের সাহায্যে 
দরিদ্রকে দান করার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার ফলে মহকুমা বা 
পরগণ! বিশেষের বিভ্তবানকে তথাকার দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ-কল্পে 
আইনসঙ্গত দণ্ডের ভয়ে টাদ। দিতে হইত । এ্রঁটাদার টাকায় এক এক 
পললীসমাজ তথাকার দরিদ্রভরণভার গ্রহণ করিতেন। ব্যক্তিগত 
কারণের বিকাশ হইবার আশায় দরিদ্র ব্যক্তিকে. অপেক্ষা করির। 
অনশন ক্লেশ সহা করিতে হইবে না বলিয়াই এই সকল সামাজিক দানের 
ব্যবস্থা হইক়াছিল। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে পূর্বে গ্রামে গ্রামে 
অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল। তথাকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিকট সাধু 
সম্্যাপীর এবং শ্রমাসমর্থ আতুরদের অন্ন-সংস্থান হইত। দানের 
পাত্রাপাত্র বিচারভার অধিকারীর উপর স্ন্ত থাকিত। এই অধিকারী 
গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী দ্বার গচ্ছিত সম্পত্তির তন্বাবধানার্থ নির্ধাচিত 
হইতেন। এখন সে দান নাই, সে নির্বাচনে যত্বও নাই। 
মানব-হৃদয়ে,পরোপকার-প্রবৃত্তি যত দিন জাগরূক থাকিবে, ততদিন 
এক প্রকার দানে মানব কখনই সন্তষ্ট থাকিবে না। সামাজিক দান 
করিয়াই কারুণিক ব্যক্তি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন ন। ; তাহার দ্বানের যে 
কত প্রকার পাত্র, তাহার ইয়ভ্ কর। যায় না। এই জাতীয় লোকের 
দয়ায় সামাজিক দান ব্যতীত ব্যক্তিগত দানেরও ব্যবস্থ। প্রচলিত থাকে । 
কিন্ত ভিখারী বুদ্ধিতেও বলিহারি। তাহার! গুপ্তদান ও সামাজিক দান 
উভয় দানেরই পাত্র হয়। কুটনীতিও তাহাকে একপ্রকার দ্বান প্রাপ্তিতে 
সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না । ভিক্ষা যাহাদের ব্যবসায়, তাহার! ভিক্ষা- 
লাভের অভূতপুর্বব উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা করে। পূর্বে যে সকল 
কারণে সন্ন্যাী ফকিরকে দান করা হইত, এখন সে কারণে তাহাদিগকে 
আর দান করা হয় না। পূর্বে তাহারা আকাঙ্ষা ও বিলাসবাসন। 
ত্যাগ করিয়া! সমাজকে সংশিক্ষা প্রদান করিত 7; পরন্ত তাহারা এখন- 
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কার বাকৃপট্‌, “চতুর, চুল সন্্যাসী ফকিরের মত ভণ্ড ছিল কি না 
সন্দেহ। অন্চিস্তায় ব্যাকুল হইলে তাহাদের ধর্মরচচ্চাঁয় ব্যাঘাত হইবে 
এবং তাহাদের অনুকরণে দেশে ধর্মপ্রাণ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ভাবিয়া 
আমাদের পুর্বপুক্ষগণ যে দানিধি প্রবর্তিত করিকা গিয়াছেন, সে বিধির 
বশবর্তী হইয়া আমর! যে সকল সন্ন্যাসী ফকিরকে কষ্টার্জিত অর্থের 
একাংশ প্রদান করি, তাহাদের কয়জন ধর্মমচচ্চা করে ? তাহাদের বাহ 
আঁড়ম্বর ও ভেক কত যে সরলচিত্কে মোহিত করে, তাহার আর 
ইয়ন্ত! করা যায় না। যেদেশে 'ন দেবায়ন ধর্ম্মায়” অর্থব্যয় সমাজানু- 
মোঁদিত নহে, সে দেশে দেবতার দোহাই দির বে কত কপট ধার্মিক ও 
সেবায়েত প্রতারণা-সাহাযো অপরের পরিশ্রমলন্ধ ধন অনায়াসে ভোগ 
করিতেছে, তাহার কথাইবা কি বলিৰ ? যে দ্েশে ভিখারীকে প্রত্যা- 
খ্যান করিতে হইলে কতবার বিনীত হইতে হয়, কতবার মনে আশঙ্কা 
হয় বুঝিব! শাপত্রষ্ট হই-_যে দেশে পাপমুক্ত হইতে অথবা নিজ কল্যাণ 
সাধন করিতে কিছু না দিয়া বঞ্চিত করিতে সদাই আশঙ্কার উদয় হয়, 
সে দেশের ভিখারী, প্রাতঃকালীন আহার সমাপনপুর্্বক দ্বি প্রহরে যে, 
হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন ভিক্ষাঝুণি পুর্ণ করিবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু “জয় বাধে” বলিয়া কক্ষণবলর়াভরণ। 
বৈষ্ণব-কন্তা অথবা! “ভিক্ষা দরীও মা” বলিয়া নধরকায় যুবা যখন আনা” 
দের অন্ুকম্পার পাত্র হইর। ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিতে থাকে, তখন 
সমাজে অলক্ষিত ভাবে ষে অকল্যাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা কি ভূত্যাভাবে 
ব্যতিব্যস্ত গৃহস্থ অন্থভব করিতে অক্ষম ? 

স্বীকার করি শ্রামিকের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইলে শ্রম-বিনিময়ে তাহারা 
অল্পধন উপার্জন করিবে ; কিন্তু মন্ুরী অল্প হইলে অন্ত নানাবিধ ব্যব- 
সায়ের অনুষ্ঠান হইয়া! পুনরায় যে তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইবে 
একথা কে না বুঝিতে পারে? পুর্বে এক টাকাঁয় যে পরিমাণ সামগ্রী 
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পাওয়া যাইত, এখন তাহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যাঁয় কিন! সন্দেহ; 
অথচ পরিশ্রম বিনিময়ে উপার্জিত বেতনেরও পরিমাণ-বৃদ্ধি হইতেছে 
না। অতএব সেই বেতনে পুর্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ লোকের অন্ন 
সংস্থান হইবার কথা । যেদেশে ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত 
হইতেছে না, সেদেশে বেতনের এই অন্প ক্রয়কারিণী শক্তির উপর 
নির্ভর করিয়া অপাত্রে দান করাও সঙ্গত নহে । অনেকে বলেন দেশের 
বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি কেবল অপরিহার্ধ্য নিত্য বাবহাধ্য সামগ্রী 
ভোগেই সন্তষ্ট থাকেন, তাহ! হইলে তাহাদিগের উদ্ৃন্ত অর্থে ভিক্ষা দান 
করিলে দেশের দারিদ্রা-নাশ হইতে পারে ; কিন্ত দেশীয় নিম্মাতা ও 
প্রস্তুতিকারকদিগকে ধন্মসঙ্গত উপাজ্জনে বঞ্চিত করিয়া অলপ বাক্তির 
অন্ন সংস্থান করিলে পৃর্বোক্ত লোকদিগের মধ্যে কি ্গারিদ্র্য আহ্বান 
করা হয় না? ফলতঃ এই সকল উপায়ে দেশে দরিদ্র ব্যক্তির সখ্যা 
বৃদ্ধি করা হয়। এই নিমিত্ত দানের পাত্র নিদ্ধীরণ করা কেবল বে সময় 
সাপেক্ষ, এজপ নহে, সমাজের কল্যাণ সাধন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইলে 
উহা৷ সম্পূর্ণ বিচাঁরসাধ্য। 
যখন আমরা ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অলীক সামাজিক ভয়ে, 
অথবা পাপমুক্ত হইতে কিংব! নিজ কল্যাণ-সাঁধন করিতে ইতন্ততঃ করি, 
তখন অবশ্ত সমাজের কল্যাণ আমাদের মনে সকল সমর স্থান পার না। 
বাস্তবিক সামাজিক জীব হুইর!। সমাজের কল্যাণ ন। দেখা কি স্বার্থপরতা! 
নহে। যদি সামাজিক দানে সন্তুষ্ট না হইয়! ব্যক্তিগত দানের আবশ্তকতা 
অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে দানের কথ প্রকাশ করায় লাভ কি? 
শ্রমসমর্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে বিনা পরিশ্রমে তাহার অন্ন- 
স্থান হইবে, দুষ্ট ভিক্ষাব্যবসারীকে এ কথা কেন জানিতে দিবে ? 
এ রাজসিক দানে নিজের ও সমাজের কল্যাণ স্দূরপরাহত। এই 
জন্যই সাত্বিক দান সমাজের মঙ্গলময় বলিয়। কীর্তিত হইয়া থাকে । দেশ, 
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কাল ও পাত্র বিবেচন। করিয়া দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, বাম হম্ত 
তাহ। জানিতে না পারিলে, শ্রমপমর্থ অলস জগৎ উহ! কিরূপে অবগত 
হইবে। ইহাতে যে কেবল নিজের রজোগুণ হাস পাইবে এরূপ নহে, 
সমাজের কল্যাণ অলক্ষিত ভাবে সাধিত হইবে বলিয়া পরম কারুণিক 
পরমেশ্বর কেবল উহার বিষয় জানিবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
মহামতি ম্যালথাস্‌ এককালে মহাপুরুষকগ্ঠনিঃস্থত অকাট্য প্রমাণ- 
স্চক বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন । ইংলগ্ডের দীন-বিধির (1১০9০1- 
[1.৪ ) বিভীষিকায় পাত্রাপান্র বিবেচন। না করিয়া যে দানবিধি প্রচ- 
লিত ছিল, তাহারই ফলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বদ্ধিত হওয়ায়, স্যার 
ম্যাথিউ হেল সেই দানসংগৃহীত বিপুল অর্থে ওয়ার্ক-হাউস্‌ অর্থাৎ 
আবেশন সকল প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের 
সৌভাগ্যবশতঃ ১৭২৩ সালে আইন সাহায্যে তাহার পরামর্শ প্রকৃত 
কার্যে পরিণত হইয়াছিল । 

আমাদের দেশে সামাজিক দানের হিসাব নাই। ইংলগ্ডের পল্লী 
সমাজে যে সকল দানব্যবস্থা আছে, তাহার বাৎসরিক বিবরণী হইতে 
এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দানভাগ্ার ষতই পূর্ণ হইবে, দেশে 
ভিথারীর সংখ্যাও ততই বদ্ধিত হইতে থাকিবে। যে দেশে দাঁনবিধি 
নাই, সে দেশে ভিখারীও অল্প । পরিশ্রম না! করিয়া অপরের উপার্জিত 
ধনের কির়দংশের অধিকারী হইতে পারিলে পরিশ্রম করিয়া যে ধনলাভ 
করিতে হয় এ ধারণ চিরজীবনে হ্বদয়ে বদ্ধমূল হয় না। রোগনা 
থাকিলে লোকে হাসপাতাল যায় না, কিন্তু অন্নবস্ত্রীভাব না৷ থাকিলেও 
লোকে দাতার নিকট উপস্থিত হইয়া! থাকে । ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া 
অপরের নিকট বস্ত্র বা তুল ভিক্ষা করিয়! উহ! অন্তের নিকট বিক্রয় 
করে, কিংবা তদ্বিনিময়ে অন্ত কোন সামগ্রীর সংগ্রহ করিয়া থাকে । 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বা ধনীর যেরূপ অভাবের সীম। হইতে পারে না, 


দ্ানধন্্ন ও দরিদ্র । ১১৩ 


সেইরূপ দরিদ্রও আপন অভাব অপেক্ষা অধিক 'আকাঙ্ষা করে। 
ফলতঃ দানের ভাগার বর্তমান থাঁকিলে এবং দাতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত 
হইলে ভিখারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কৃতকর্ম্মা শ্রমজীবী 
শ্রমাসমর্থ্য জানাইয়! ভিক্ষালন্ধ ধনে উদর পূর্ণ করে। ইহার ফলে শ্রম- 
জীবীর সংখা। হ্রাস হয়, উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীতে 
দেশের অভাব পুর্ণ হয় না; অপিচ দারিদ্রা-ছুঃখ অবশ্স্তাবী হইয়া! পড়ে। 

এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যক্তি নিচয়ের সমবায়ে যে দানি- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে আবেশন (%৮০%1701045 ) সংস্থাপিত 
হয়। কেবল শ্রমাসমর্থ ব্যক্তি যে তথায় আশ্রর লাভ করে, এরপ নহে 
কন্মসংস্থানহীন ১অথব1 অঙ্গহীনের মধ্যে যাহাদিগ দ্বার শ্রমবিভাগে যে 
পরিমাণ কাধ্য পাওয়া ধহেতে পারে, তাহাদিগকেও কন্ম করাইয়! 
নিজোপার্জন সুখ অনুভব করিতে দেওরা হয়। পদহীন কলে সেলাই 
করে, হস্তহীন পাদদ্ধয়ের সাহায্যে কল চালনা করে ; অলস ব্যক্তি বন্ধ 
করিতে অভ্যন্ত হইয়! কর্মগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং স্বাধীন- 
ভাবে জীবিকা-অজ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকে । 

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের 
মতে এরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে 'ষে, প্রকাস্তে ভিক্ষা চাহিলে অথব। 
অকারণ ঘুরিয়! বেড়াইলে তাহারা দগুনীয় হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম 
গৃহে লইয়া গিয়। কর্ম করাইপ্পা অন্নদান কর! হয় যাহার শ্রমাসমর্থ 
তাহাদিগকে অন্নসত্রে (510)5-1,0956 ) প্রেরণ কর! হয় । 

ভারতবর্ষে গোরক্ষিণী সভ! ভিন্ন ইতর দরিদ্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ব 
অন্ত কোন, সমাজ দেখিতে পাওয়! যার না। গোধন-বুদ্ধিতে যে, দেশের 
ধনাগম হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং উহার প্রতিপালনে বলিষ্ঠ- 
কায় হইতে করীষকারিণী বুদ্ধারও যে অন্নসংস্থান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে 
অগুমাত্রও সন্দেহ নাই। 


১১৪ বিবিধ প্রবন্ধ | 


একটা মাড়োব্লারী সমাজ সং প্রবৃত্তি দ্বার প্রণোদিত হইয়। লক্ষ লক্ষ 
অর্থব্যয়ে ভদ্রলোকদের বৃদ্ধ অকন্মণ্য গো-মহিযাদদি পোষণ করিতেছেন ) 
কিন্ত তাহাদের এই কার্য ছিন্ন মূলে জলসেচনের ন্যায় বলিতে হইবে ; 
কারণ ঘে প্রকারের সগ্ধপ্রস্থুত গাভীগুপি বৎস বুদ্ধি করিয়া গো-খাদকের 
দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটা কোটা ধন উৎপাদন করিয়া তাহাদের 
রক্ষক ও সেবকদের অন্ন সংস্থান করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য হুগ্ধ 
বন্ধ হইলেই সেই প্রকাবের দুগ্ধবতী গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে 
কষাইয়ের হন্তে ধ্বংস ও ত্রাস প্রাঞ্থধ হইতেছে এবং যে গুলি বুদ্ধ ও 
অকর্ম্মণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে ! এ 
সকল জীবের মৃত্যুর পর তাহার তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছেন 3 
অস্থিসংগ্রহকারীরা তাহাদ্রিগের কঙ্কাপগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে 
প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে এদেশের ভূমির উর্ধরাশক্তি বুদ্ধির 
একটী প্রধান উপায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে । যে কারণে নহু পুর্ব্ব 
হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল কারণের বিষণ্ন লক্ষা- 
্রষ্ট হইয়া এখন কেবল ধর্মের ঠাট বজার রাখিতে অনেক গোরক্ষিণী- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে ; কিন্ত দূরদশিভার অভাবে গাভীর 
ংখ্য। হাস পাঁওয়াতে দেশে গাভীর মুল্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিয্নাশ্রেণীর 
ভারতবাসী যে কেবল গাভী বিক্রয় করিয়া খণজাঁল হইতে মুক্ত হইতেছে 
এরূপ নহে, অপরের গাভী সেবা করিবার স্থুযোগও পাইতেছে ন1। 
গাভীর সংখ্যা হাস পাওয়াতে তাহারা আর পুর্বের মত ছুগ্ধ খাইতে 
পাইতেছে না, কাঁজেই তাহারা শারীরিক 'ও মানসিক বলে বঞ্চিত হইয়া 
আপনার! হুর্বল হইয়া! পড়িতেছে এবং হুর্নল ক্ষুদ্রকান্স ও মেধাহীন 
সম্তান-সম্ততিতে বংশ বৃদ্ধি করিয়। দেশে দরিদ্রত! আহ্বান করিতেছে । 
দলে দলে আগত যত্‌ অপাত্র ভিক্ষুককে দান করিয়া তাহাদের ব্যক্তি- 
গত দুফন্ধের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দরিদ্রতার কারণ অনুসন্ধান 


দাঁনধন্দধ্ধ ও দারিদ্র্য । ১৬৫ 


করিয়৷ উহার প্রতীকার কল্পে নির্ধারিত উপায়ে দ্টন করা সমাজের 
সকলেরই বিবেচনার বিষয় । এক কলিকাতা সহরে মুষ্টিভিক্ষারূপে 
যে চাউল দান কর! হয়, উহার সমষ্টির মুল্য বৎসরে যে কত লক্ষ 
টাঁক1, তাহা কে বলিতে পারে? খর অর্থে উহাদের মধ্যে যাহারা শ্রম- 
সমর্থ তাহাদ্দিগকে কন্দ্ম করাইয়া লইলে দেশের কি উত্পাদ্িকা-শক্তি 
বৃদ্ধি পাইতে পারে না? এই ছুতিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে অলদকে কি কর্মঠ 
করা ষায় না? আগাছার ডাল না কাটিয়া, সমূলে উৎপাটিত করিলে 
দারিদ্রহৃঃখ কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। নচেৎ তাহারা যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই” থাকিবে । উহ্থাতে পরের উপকার করা দূরে থাকুক, 
সমাজের অপকার সার্ধিত হইবে এবং পরিশ্রমলন্ব ধনের বিনিময়ে 
আত্মপ্রসাদ ত পরের কথা, সমাজ-কল্যাণও সুদূরপরাহত হইবে । 

দেশে কমলার বরপুত্র বিলাস-পর-তন্ত্র পরোপকার-প্রবৃতি-শুন্ত 
মানবের অসন্ভাব নাই । কত শৃত বাহিরে একপ্রকার মহাত্মার ভিতরে 
আর একপ্রকার ; প্রবঞ্চকরদের পক্ষে ইহাদের ধনভাগ্ডারদ্বার অবারিত | 
কিন্তু এই হতভাগাদিগকে উপাধি-লোভ ও সমাজখ্যাতি দেখাইয়। রাজ- 
পুরুষ ও দেশহিতৈধিগণ কত না শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিরা লরেন। 
ইহাদিগের এই প্রকার দান কিন্ত “সব্বদাই মক্ষলময়, কারণ দেশহিতৈষী 
বুদ্ধিমানের প্ররোচনার উহ ব্রত হইয়। থাকে 1 হাসপাতাল, বৃহৎ" 
পুক্ষরিণী খনন, ব্যাবহারিক শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি জনহিতকর বৃহদন্তষ্ঠীনে 
অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়। থাকে । এক ব্যক্তির দানে হা সম্পাদিত হছওর 
অমস্তব না হইলেও উহার সংখা। বৃদ্ধি'হওয়া অসম্ভব, বেহেতু জগতে অধিক 
সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল এবং উহাদের মধো দানশীলের 
সংখ্যা আরও বিরল । মহম্মদ মহশীন্‌ বা রারচাদ প্রেমটাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের 
“বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ-দান এবং এজ! বা শ্তামাচরণ লাহার হাসপাতালে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদ্দিত দান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু এ জাতীয় দানের নিমিত্ত 


১১৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


অপেক্ষা করিতে গুহইলে জগতের কল্যাণ-সাধনে বিলম্ব ঘটির থাকে । 
অতএর যিনি যে পরিমাণে দান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দেয় অর্থের 
সমষ্টি সংগৃহীত হইলে অতি সত্বর জগতের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হয়্। 

ভারতবর্ষের মত দেশে বখন এক বৎসর ফলল নষ্ট হইলে পুর্ববসঞ্চিত 
মূলধনের অভাবে ছুতিক্ষ নিপীড়িত হইতে হয়, তখন শ্রামিকদের কর্মু- 

স্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়৷ থাকে । অনেকে 

শ্রামিকের স্থানাত্তর করা উচিত বলিয়া প্রচার করেন, অনেকে টাদা 
করির! তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, অনেকে কিন্তু 
তাহাদের দিয়া বাণিজ্যিক হিপলাবে লাভপ্রদদ কন্ম করাইয়া লইতে 
পরামর্শ দিয়! থাকেন । 

শ্রামিকদিগকে স্থানান্তরিত করিলে যে দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, 
সেই দেশের শ্রামিকের সংখ্য| বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হ্বাস হইতে থাকে । 
যদ্দি পূর্বব হইতেই তাহাদের প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়। থাকে 
এবং তাহাদের সাহায্যে নূতন কর্মের অনুষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে তাহাদের আগমন প্ররার্থনীয়। কিন্তু তাহার! যে দেশ হইতে 
আসিয়াছে, সেই দেশে যথাসমন্ে লোকাভাব হইবে ও তথায় শ্রামিকদের 
বেতন অযথা বৃদ্ধি পাইৰে এবং. তাহার! অল্পসংখ্যক বলিয়া! সে দেশে 
অধিক ধনোতপত্তি হইবে ন। । 

টার্দ। করিয়। শ্রামিকদের জীবনধারণের সংস্থান করা ও ভিক্ষা দেওয়। 
একই কথা। ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে মুলধন অল্প হইবে বা বৃদ্ধি পাইবে 
না এবং মূলধন যত বুদ্ধি পাইতে থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কাধ্যের 
অনুষ্ঠান হইতে থাকে । মূলধনের অভাবে কার্ধ্যান্ুষ্ঠান রহিত হইলে শ্রামি- 
কের ভবিষ্যৎ আশামূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। এই নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে 
না দিয়া টাদার অর্থে স্থানাত্তরে যাওয়া পধ্যস্ত বা বাণিজ্যিক হিলাবে, 
লাভগ্রদ কর্ম করাইয়। লওয়। পর্য্যন্ত সাহায্য করা শ্রেয় । 


দানধর্্ম ও দারিদ্র্য । ১০৭ 


বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদদ য়ে সকল কার্য »অপরাপর সকলে 
করিতেছে, সেই কাধ্য করাইয়া! লইলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়। 
এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজ! এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মাঁলা- 
মালের পরিচাঁলনের স্থবিধাপ্রদ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন। এই 
কাধ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় না এবং 
কর্মসংস্থান হেতু শ্রামিকের! সাহায্য (51150 পাইয়া থাকে। 

এতাবৎ যে সকল দানের কথ! বিবৃত কর! হইল, আমাদের ভর্র- 
গৃহের পুরুষ বা কন্তা৷ প্রবূপ সাহাষ্য কখনই গ্রহণ করিতে পারেন ন। 
ইংলণ্ডেও এ্রজাতীয় লোকের ছুঃখ-নিবারণের উপায় দেখা যায় না। 
ক্কটূলগুদেশে কিন্তু চরিত্রবান্‌ দরিদ্রকেও অর্থসাহায্যে ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়! হয় । 

আমাদের দেশে কিন্তু বন্ুপুর্ব হইতে এক্প কার্ধ্যকরী বিদ্ধি প্রবর্তিত 
ছিল যে তাহার কল্যাণে ভদ্র ঘরের লোঁকে অন্নবস্ত্রের অভাব বড় একটা 
অন্থভব করিতে পারেন নাই। একান্নবন্তিতার কল্যাণে কেবল যে 
নিতান্ত আত্মীয় স্বজন একত্রে মোট। ভাত মোট! কাপড়ে সুখে দিনাতি- 
পাঁত করিতেন, এরূপ নহে, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীও অন্নজল বস্ত্র 
ও আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে * সংসারের অন্ত লোকাপেক্ষা অতিন্ন 
ভাবিয়া এরব্নপে কালহরণ করিয়া গিয়াছেন। চরকায় স্যতা কাটিয়া 
অনাথ! বিধবা কখন গৃহপতির গলগ্রহর্পে অবস্থান করেন নাই। 

শ্বীকার কৰি কলে সুতা কাটার ব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর 
চরকার স্কতায় লাভ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ধনাগমের সহায়তা- 
কল্পে আত্মীয় অনাথ ও অনাথারা কি কোনরূপে উপযোগী নহেন ? 
এখনকার গৃহপতির মূলধনের সাহায্যে সেলাইয়ের কলে অথবা মোজার 
কলে কেবল পেট-ভাতায় কি তাহারা বালিশের ওয়াড় বিছানার 
চাদর কিংবা! মোজ। তৈয়ারি করিয়৷ বাজার পরিপূর্ণ করিতে পারেন 
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না? পলীগ্রামেতেতুল কাটিয়া তাল করিনা কি পর্বতাঁকার করিতে 
পারেন না? সন্তাঁয় ঝুড়ি ঝুড়ি কাচা আম কাটিয়৷ অল্প শিক্ষা! সাধ্য 
চাটনি করিয়া কি সমগ্র পৃথিবীর চাটনি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিতে 
পারেন না? অথবা মসলা চূর্ণ করিয়া পরিমান মত সংমিশ্রণ পূর্বক 
ইউরোপ ও "আমেরিকার অভাব মত মসলা অল্পমূল্যে সরবরাহ করিতে 
পারেন না? তাহারা সকলই পারেন এবং তাহাদিগকে গলগ্রহও 
হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষর শ্রমবিভাগ-প্রথার ব্যক্তি বিশেষের 
কাধ্য-নামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন। 

আমাদের সমাজকর্ভারা ভূয়োদশন গুণে বে সকল সমীচীন রীতির 
প্রচলন বিষরে সহায়ত। করিরা গিনাছেন, আজিকালি তাহাদের 
বংশধরগণ বিলাসপরতন্ত্র ও দৃষ্টিহীন হইম্পা এবং পৃথক থাকিয়া, পরদুঃখ- 
কাতরতাকে স্বার্থোন্নতির পরিপন্থা বলিয়া, বিবেচনা করিতেছেন। 
তাহাদের সকলেরই ইচ্ছ। হর, কলিকাতান থাকির| পৃথক ভাঁবে 
আক্মেননতির পথ অনুসন্ধান করেন; কিন্তু ভাহাপ্রা একবারও ভাবেন 
নাবে তাহার মৃত্যুর পর তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্তার ভার কে গ্রহণ 
করিবে । যাহা সমাজের উপর স্তাস্ত ছিল তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া 
দারিদ্রয-ছুঃংখ আহ্বান করা কথুনই দূরদশিতার লক্ষণ বলিয়৷ অন্ুমিত 
হইতে পারে ন1। 

কেহ কেহ কিছু দান করির মনে করেন, সমাজের কল্যাণ সাধন 
করিলেন, অথবা আত্মীর স্বজনের উপকার করিলেন ; কিন্তু দান কাধ্য- 
কর বা সার্থক না হইলে দেশের অর্থনাশ অবশ্তান্তাবী এবং দানকাতরত1 
তাহার অন্যতম ফল ।-_ভিক্ষুক হইতেই বা কাহার সাধ ? যাহাকে সমাজ 
ভিক্ষুক হইতে দ্রেয় নাই, আজ তাহাকে ভিক্ষুক সাঁজিতে বলা যে কেন 
যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
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যে সকল সামগ্রী অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং 
যাহা যে দেশে ভোগ করিতে না পাইলে লৌকে অন্থবিধা ভোগ করে, 
সেইগুলি নেই দেশে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হর। দ্রব্য মুল্যযুক্ত 
হইলেই বুঝিতে হইবে ষে উহা! এরূপ কোন গুণদুক্ত হইয়াছে যে, অধি- 
কারী হইতে বিবুক্ত হইবার সমর তাহাকে উহা অপর ব্যক্তির শ্রমজাত 
দ্রবা পাইবার বা অপরকে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। 
এই প্রকার বিনিমরসাধা সামগ্রীকে ধনপামগ্রী কহে। 

ধনসামগ্রী ব্যবহার ন। করিলে উহা! ভোগ করা হয্ম না এবং ভোগ 
করিণেই উহার উপকারিত। হাঁস পাইতে থাকে । ধনসামগ্রা ব্যবহার 
করিতে করিতে কোনটার উপকারিতা একবার ব্যবহারে, কোনটার 
বছুখার ব্যবহারে নষ্ট হর । কাঠ পোড়াইলে উহার অঞ্গাব ভিন্ন আর 
কিছুই থাকে ন! ; কাঁচের পাঁমগ্রী ভাঙ্গিরা গেলে উহার মেরামত করিস! 
ব্যবহার কর! চলে না। ছুরির মত দ্রবা ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও 
কতক কাজে আইসে এবং পুস্তক পাঠ করিলে বত দিন না উহা নষ্ট 
হয়! যার, তত দিন অনেক ব্যক্তি পাঠ করিকা উহা! ভোগ করিতে 
পারে। কোন সামগ্রী অবাবহার্ম্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে বখন উহা! 
ব্যবহারোপযোগী করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়, তখনই লোকে 
বলে “এতদিন পরে ভোগে আপিল।” 

ভোগের নিমিত্তই ভ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হর, বা লোকে উহা৷ খরিদ 
করিতে ব্যর করিয়া থাকে । কিন্তু ভোগ করিবার নিমিত্ত এক একটা 
সামগ্রী যাহাতে প্রয়োজন মত অধিক দিন বা অধিক বার ব্যবহার 
করিতে পারা যায়, মিতব্যয়ী 'মাত্রেরই তাহা দ্রষ্টব্য। নিত্য ব্যবহার্ধ্য 
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সামগ্রীর মূল্য অগেক্ষা সৌথীন দ্রব্যের মূল্য অনেক অধিক তথাপি সময় 
বিশেষে মৌখীন দ্রব্যের অধিক প্রচলন দেখ। যায়। এই সকল সৌখীন 
দ্রব্য অষ্ট প্রহর বাবহার করিলে সময় বিশেষে উহার অধিক ব্যবহার 
পাওয়া ষায় না । সেই জন্য উহা অধিক বার ক্রয় করিতে হইলে ধন নাশ 
হয়। আবশ্যক দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রয় না করিয়া! প্রয়োজন মত উঁহা যত 
অধিক ব্যবহার করিতে পারা যায় ততই কম ধননাশ হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বলেন, যাহদের অধিক ধন আছে, তাহারা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত পরিমাণে তাহা ভোগ ন। করিলে, ব৷ তাহাদের বিলাসিতা 
বর্ধিত না হইলে উৎপাদক বা প্রস্ততিকারকের ধনাগম হয় না। 
ব্যবসায়ীরাও ঘেই জন্য ধনী খরিদ্দারকে যত অধিক মাল বিক্রয় 
করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করে এবং ধনীরাও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী 
ক্রয় করিয়া সুখান্থুভব করেন! ধনীর ধন কিন্তু কখনও বসিয়। থাকে 
না। মাটাতে কলদী করিয়া মোহর পু'তিয়া রাখিলেও মোহরের টান 
বাড়িয়! যায়; সেই জন্য উহার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। 

বাহার! দ্রব্যাদি ক্রয় না৷ করিয়। টাক বাড়িবে বলিয়া কোম্পানীর 
কাগজ খরিদ করেন, তাহাদেরও টাকাতে দেশে ধনাগম হয়। রাজ! 
সেই টাক! ধার করিয়া রেল, থাল, রাস্ত। প্রভৃতির বিস্তার বা বড় বড় 
কুঠীনিন্নাণ করাইয়া দেন, তাহাতে নানা স্থানের দ্রব্যাদি বিদেশে 
নীত হুইয়! স্থানজনিত মৃল্যযুক্ত হয়, অথব1 এক্জিনিয়ার, ঠিকাদার কুলি 
ইত্যাদি বু লোকের অন্ন-দংস্থান হইম্সা থাকে । লোকে ব্যাক্কে টাক! 
জম। দিলেও ব্যাঙ্ক এর টাকায় মহাজনী করে এবং কার্ধ্যক্ষম ব্যক্তির। 
উহ। ধার করিয়। দেশের ধনোৎ্পাদন করে; অতএব উৎপাদিত ধন 
যেভাবেই ব্যবহার করা হউক না কেন, উহাতে কোন না কোন 
ব্যক্তির উপকার হুইয়। থাকে ।* 
* গ্রন্থকারের *“ধনবিজ্ঞান” নাষক পুস্তকে স্ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী” শ্রীর্যক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
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বাস্তবিক পক্ষে লোকে যখন কোন ধনসামগ্রী ব্যবহার করে; তখন 
বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত না হইলে উহা কোন্‌ দেশে উৎপাদিত 
বা খরিদ করিলে কোন্‌ দেশের লৌকের ধনাগম হইবে, একথা ভাবিয়!] 
দেখে না। ধন অধিক ব্যবহার করিলে সম্ভতীনসন্ততির থাকিবে না, 
এই কথাই অধিকাংশ লোকের মনে জাগরিত হয়। নিজে ব্যবহার 
করিয় উদ্ব তত ধন যে জাতি বংশধরগণের জন্য রাখিয়! দেয়, সে জাতির 
আর এক পুরুষে ধনের অভাব থাকে না। কিন্তু এ ধন শীন্্র অপরিমিত 
ভাবে ভোগ করিয়া নষ্ট করিলে পুনরায় অভাব দেখা দেয়। এ দেশের 
সত্রীলোকদিগের মুখে শুনা যায়, “পেটে বাণিজ্য, পেটে দারিদ্র্য” । 
এই কথ। অতীব সমীচীন । আহারীয় ও পানীয় সামগ্রী একবার মাক্র 
ভোগ কর] যায়; অতএব অধিক মুল্যের এ জাতীয় সামগ্রী অপরিমিত 
ভোগ করিলে ধননাশ হয় এবং যে দেশে যে পরিমাঁণে ধনাগম হয়, 
তদ্রপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে হইলে স্বতঃই সেই দেশে দরিদ্রতা 
উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব ধন-ব্যবহারের উপর জাতির ধনবত্ত। 
ব৷ দরিদ্রতা নির্ভর করে । এই জন্যই পরিণামদর্শিত। ও বহু পরিশ্রমে 
ধন উপার্জিত হইলে কিরূপে তাহা ভোগ বা ব্যবহার করিতে হয়ঃ 
তাহাই ধনভোগে আলোচিত হইয়া থাকে । 

পুর্ব্বে বল! হইয়াছে, ধনবিশেষের ভোগে উহার ক্ষয় নির্ভর করে। 
আহারীয় সামগ্রী একবারমাত্র ভোগ কর! যায়; অনেকবার ব্যবহার 
করা যায়, এমন সামগ্রাও আছে; আবার অন্য প্রকারের এরূপ সামগ্রীও 
আছে, যাহা! ব্যবহারযোগ্য না হইলে বিনিময়সাধ্য হয় না; আবার 
এরূপ সামগ্রী আছে, যাহ ভোগ করিতে করিতে অব্যবহার্য্য হইলেও 
বিনিময়সাধ্য হইয়া থাকে । 

আহারীর সামঞ্জী বিন। মানুষের জীবনধারণ হয় না; কিন্তু অধিক 
মূল্যের আহাঁরীয় সামগ্রীও একবার ভোগেই বিশষ্ট হইয়া যাঁয়। পরন্ত 
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অধিক মুল্যের আহারীয় বস্ত অকারণ ভোগ করিলে যে পরিমাণে 
ধননাশ হয়, সেই অনুপাতে শরীরে বলাধান হয় না । আহার বিশেবের 
যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে, এ কথা অবশ্য সকলেরই স্বীকার্ধ্য ; কিন্তু অল্প 
মূল্যের আহাধ্য দ্রব্য হইতে ঘদি কতক পরিমাণে সে গুণ না পাওয়! 
যার, তাহ। হইলে প্রয়োজন মত অধিক মুল্যের আহাধ্য দ্রব্যের ভোগে 
দোষ নাই । অকারণ সর্বদাই অধিক মুল্যের খাগ্ দ্রব্য ভোগে ধননাশ 
হয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন । 
শুনা যায় সে কালের নবাবের! বহুমূল্যের মুক্তা পুড়াইয়। চুণ করিয়া! 
পানের সঙ্গে খাইতেন ; শামুক-পোড়। চণ হইতে এ কাধ্য সম্যক্রূপে 
সুসিদ্ধ হইতে পারিত; তাহাতে স্বাদের বোধ হয় কিছুই তারতম্য 
হইত ন। এবং উহার ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষেও মূল্যেরু অন্তপাতে এমন 
কিছু দোষাবহও নহে। পেখাতে বল হইবে বলির। অধিক মুল্যের মাংস 
ভাজন কবিলেও যে উপকার হয়, ঘ্বৃতপক্ক ডাইল খাইলেও সেই 
উপকার দর্শে। এদেশের কুস্তীগীর পালোরান ব। সিপাহীদের অপেক্ষা 
ইয়ুরোপীয় সৈনিকদের শারীর বল অধিক নহে । অতএব বিশিষ্ট কারণ 
ন। থাকিলে কেবল অন্ুকরণের খাতিরে বলাধানের নিমিত্ত এদেশীয়দের 
মাংসভোজনে অকারণ ধন্নাশ হয়, কিন্তু ভাল খাইলে তাহা হয় না। 
এদেশের ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণ মন্তিফ-চালনার কোন দেশেরই পঞ্ডিত 
অপেক্ষা হীন ছিলেন না । তাহার উপর তাহাদের শরীরে বলও যথেষ্ট 
ছিল? কারণ অনেক সময় রেলের অভাবে তাহারা বহুদূর পদব্রজে গিয়। 
বিদায় লইয়া! আসিতেন। কিন্তু তাহাদের আহারীয় সামগ্রী কি ছিল? 
-আতপ তুল, হেয়ঙ্গবীন, মটর ডাল সিদ্ধ, নিরামিষব্যঞ্তন, দুগ্ধ, 
মিষ্টান্ন ইত্যাদি । এখনকার অধ্যয়নশীল ব্যক্তি যে মূল্যের খাছ সামগ্রী 
তোগ করে, তদন্ুপাতে তাহাকে পুর্ধের সেই পণ্ডিতগণের অপেক্ষা 
অধিক বিদ্যা উপার্জন ব! অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখা যায় না। 
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পুর ভদ্র সমাজে একখানি বস্ব ও উত্তরীয়,এবং অল্প মুল্যের 
চম্মপাদুক। ব্যবহার করিলেই সভ্যত। ও ভদ্রত। রক্ষা কর বাইত । কিন্ত 
ইয়ুরোপীয়গণের অনুকরণে আজ কাল কাপড় চোপড়ে অধিক খরচ। 
পড়িতেছে। পোধাক পরিচ্ছদ ও জত! ছিডিয়া গেলে আর তোগে 
আইসে ন|। অতএব অনাবগ্যক আহার্যা দ্রবো ও পরিচ্ছদে যতই 
অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ততই ধননাশ হইতেছে । পুর্বে বল। হইয়াছে 
এদেশে লোকরৃদ্ধির অনুপাতে ব্যাবহারিক শিল্প বিদ্ভা-বিস্তার, কর্মকর্তা 
প্রস্তুতির অভাদয়, না হওয়াতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে না। অধিকন্তু 
অভাবরদ্ধির সহিত অল্পোৎ্পাদিত ধনের অপরিমিত নাশ হওয়াতে 
দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হইতেছে । কল কারখানার একটা স্কু আনা 
হইলে যেরূপ হঠাৎ বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ বহুদর্শিগণ দ্বার। 
গঠিত সমাজের বন্ধন নৃতন সুষ্ট অভাব মোচনার্থ নূতন নূতন বিণাস 
দ্রবোর ভোগাভিলাষে শিথিল হওয়ায় দরিদ্রতা ও অনশন-বিপদ 
অবশ্রন্তাবী বলিয়। অন্রমিত হইতেছে । ইয়ুরোপীয় সভাতার অনুকরণে 
বেদিন কতকগুলি অপরিণামদশী বাক্তি বভকালের সমাজবন্ধন ছিন্ 
করিয়া সামান্য মূলোর বাস্ধ্োত্তরীয় ও উপানহ পরিত্যাগ পুব্বক বন্ু- 
মূল্যের আহার্্য ও নানাবিধ পন্রিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, সেই দিন আমাদের সমাজে যে কুগ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার বশে জীবন-সণগ্রাম অকারণ ঘোরতর বদ্ধিত হইয়াছে | শরীর 
'ও মস্তিষ্ক বল কিসে পরিপুষ্টি লাভ করে, এখন সেই প্রধান লক্ষ্য হইতে 
লুষ্ট হইয়। আমরা তুচ্ছ বেশ-বিন্যাসাদি বাহ আড়ম্বরই ভদ্রতা ও 
সত্যতার পরিচারক বলিয়া তাহাতে মগ্ন হইতেছি । 

ব্যবহারঘোগী না হইলে যে সকল সামগ্রী বিনিময়সাধ্য হয় না, সেই 
সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে ভোগ করিলে অধিক ধননাশ হইয়া 
থাকে । একটী ভাল কাচের গেলাস ও এনামেলের গেলাসের মূল্য 
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প্রায় সমান, এবং একটী কাসার গেলাসের মূল্য উহার দ্বিগুণ হইবে । 
একটী এনামেলের গেলাসের চটা উঠিয়া অব্যবহার্ধ্য হইতে ছুই চারিটা 
কাচের গেলাস ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একটী কাসার গেলাস অব্যবহার্ধয 
হইতে ছুই চারিটী এনামেলের গেলাস নষ্ট হয়। অধিকন্ত কাচের 
গেলাস ও এনামেলের গেলাস নষ্ট বা অব্যবহার্ধ্য হইলে তাহার 
কিছুই পাওয়। যায় না; কিন্তু একটী কাসার গেলাস অব্যবহার্য্য হইলে 
তাহার অর্ধেক মৃল্যও পাওয়। যায়। অতএব কাচের সামগ্রীতে 
অনভ্যন্ত ভারতবাসী কীসা বা পিত্তলের সামগ্রী ক্রয় ন| করিয়া কাচের 
ও এনামেলের সামগ্রী ক্রয় করায় ভারতবর্ষের কাচের ও এনামেলের 
সামগ্রী খরিদ খাতে দ্বিগুণ বা চতুগুণ ধননাশ হইতেছে । 

এইরূপে ভারতে সিগারেট খাতে, দেশলাই খাতে বাজে খাতেও 
পুর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণ ব| চতুণ্তণ ধন নষ্ট হইতেছে । যাহাদের দেশে 
লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ধনোত্পাদনের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে না, 
তাহাদের দেশে ধননাশের উপায় সমর্থন করিলে দরিদ্রতা আহ্বান 
করা হয় । শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে যে পরিমাঁণ ধন উত্পাদিত হয়, 
তাহার পাঁচ ছয় গুণ ধন সে দেশে পূর্ব হইতেই মজুদ থাকে ? অর্থাৎ 
ইংলগ্ডে যে পরিমাণ ধন উত্পাদিত হয়, তাহার সমস্তই তদ্দেশবাসিগণ 
ভোগ করে না, নচেৎ মন্তুত থাঁকিবে কেন ? 

দেশীয় ধনের বিনিময়ে অল্পযূল্যের অল্পকালস্বায়ী কোন দেশজাত 
সামগ্রী অপেক্ষা অধিক মূল্যের দীর্ঘকালস্থায়ী মজবুত বিদেশীর় দ্রবা ক্রয় 
করিলে ধননাশ হয় না। এদেশীয় বর্ষমাত্রস্থারী এক টাক। মূল্যের 
হারিকেন লগ্ন অপেক্ষা বিলাতের ২॥* টাক দামের ২০ বৎসবরস্থায়ী 
হারিকেন লগ্ঠন ব্যবহার করিলে গৃহস্থের ৮গুণ কম ধননাঁশ হয় অর্থাৎ 
যে পরিমাণ পরিশ্রমের বা পরিশ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ১ টীকা 
পাওয়া যায়, তদ্বিনিময়ে বিলাতী মজবুত লগ্ন খরিদ ন| করিয়! দেশী কম 


ধনভোগ ১২৫ 


মজবুত লন খরিদ করিলে ৮গুণ ধননাশ হয় বা দেশের পরিশ্রম ব! 
পরিশ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য ৮ গুণ হাস পার ; এবং গৃহস্থের আয় হইলে 
সমগ্র দেশের আয় হইতে দেখা বায়। কৃতকর্শী লোকের উৎসাহ 
বন্ধনার্থ বিদেণীয হারিকেন লঞ্ঠনের মত লঙ্নের জন্য ২॥০ টাকার কিছু 
অধিক দেওয়ায় দোষ হয় না; কিন্তু ২০ বৎসর পুর্ব যে জাতীয় লন 
হইয়াছে, এবং যাহার আজ জা কোন উন্নতিই হইল না, বৎসর 
কালের জন্য উহ। এক টাকাতেও খরিদ করিলে ধন নাশ হয় এবং 
অকৃতকল্মীর সংখ্য। বন্ধিত হয় ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় 
জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।* এদেণীর় ধনের বিনিময়ে অল্পকালস্থায়ী 


৮ ০ পলি স্প্প সপ রর পি টি শী পিপি পিস পাপী পপাপিশপা পা পশাস্পী কিউ | পাসটীশিপ চা ৮ পিএ পাকি তত ৮৯4৮৮ নী 


* কোন নষ্টপ্রায় বা নূতন শিল্পজাত বা কৃষিজাত দামগ্রী যাহাতে অপর দেশের 
সেই জাতীয় সামগ্রীর সহিত অবাধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এতদর্থে 
বাজা হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহাকে বাউণ্টা (1)১0110) কহে। 
লাণিজা রক্ষার্থে আধক মূলো সামগ্রী ক্রয় করাও এ জাতীয় সাহ(ঘোর অন্তর্গত। 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহষ্য করাই কর্তব্য। জান্মাণীর শর্করা, বখন সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে 
প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর হইল, তখন এ রাজা হইতে বাউন্টি মঞ্তুর হইয়াছিল। যদি 
উন্নত উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপে উহা প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর্ন না হইত, তাহা হইলে 
বাউণ্ট ও অষ্তুর হইত না। যেসামগ্রী* প্রস্তুতিতে নিশ্বাতা কাধাকৌশল ও ব্যয় 
সংক্ষেপ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন না, তাহাকে সাহাব্য করা দূষণীয়। 
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১২৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


ভিন্ন দ্রেশীয় খেলন। বা জান্মাণী ব৷ ফ্রান্সের রউচটে সামগ্রী ভোগ 
করিলেও ধন নাশ হয়। সকলেই স্বীকার করেন, ধন ন! থাকিলে কিন্ত 
এঁ সকল অন্নকালস্থায়ী সামগ্রী খরিদ কর যায় না; কিন্তু এ অল্পকাল- 
স্থায়ী সামগ্রীর বিনিময়ে যে ধন নষ্ট হইয়। গিয়াছে, তাহাতে অধিক- 
কালস্থায়ী সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারিত। সেই সকল বনহুকালস্থায়ী 
সামগ্রী কিছুকাল ব্যবহার করিয়া অবস্থামত বিক্রয় করিলে অন্ত ধন 
সামগ্রী পাওয়া যায়; কিন্তু খেলনা বা অল্প মুলোর বিণ জান্মীণ 
শীতবস্ত্র বা ফরাশী রেশমী কাপড় সামান্য ব্যবহার করিলেও তদ্বিনিময়ে 
কিছুই পাওয়! যার নাঁ। ইহা! অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্য দিয়। বহুকাল- 
স্থায়ী কাশ্মীরের বা এ দ্রেশার কলের পশমি সামগ্রী খরিদ করিলে 
উৎপন্ন বা উপাজ্জিত ধনের বিনিময়ে উপযুক্ত সামগ্রী পাওয়। ঘায়। 
আহারীয় সামগ্রী একবার ভোগে নষ্ট হয় বলিয়া উহা যে দেশে 
সন্তার উৎপন্ন হয়, তথ! হইতে আনিয়। ভোগ করিলে ধননাশ হয় না । 
এই জন্যই ইংলগু নিজে গোধ্ম উৎপাদন ন) করিয়া অপর দেশের 
গোধুম গ্রহণ করে এবং স্বদেশে চিনি উতপন্ন করিলে উহ! ছুর্লা হইবে 
বলিয়৷ বিদেশী চিনি ভোগ করে । এই ইংলগ কিছুকাল পৃর্নে স্বদেশে 
দেশলাই প্রস্তুত করিয়। অন্তদেশে সরবরাহ করিত ; কিন্ত আপেক্ষিক 
ব্যয়ের তারতম্যান্্সারে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এখন আর যেমন 
অন্যদেশে সরবরাহ করিতে পারিতেছে না, সেইরূপ ভারতবর্ষ এখন, 
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ধনভোগ। ৯৭২৭ 


অন্য দ্রেশকে শর্করা না যোগাইয়া। নিজেই জান্মনীর চিনি ব্যবহার 
করিতেছে । অন্ান্য বস্ত অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে ক্ষতি হয় না, 
কিন্তু আহারীয় দ্রব্য সামাণগ্রী অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে উদর যে 
পরিমাণে অল্প পুর্ণ হয়, সেই পরিমাণে বল কম হইয়া থাকে । এই 
জন্য দ্বিগুণ মহার্ঘ সামগ্রীর অর্দেক না খাইয়া সস্তা সামগ্রী অধিক 
খাওয়া ধনবিজ্ঞানসন্মত | আর একটী কথা, এদেশে ধান্সের পরিবর্তে 
পাটের চাৰ করিলে দেশের অপেক্ষাক্ুত অধিক ধনাগম হয় অর্থাৎ 
সমপরিমাণ ভূমির উৎপন্ন ধান্য অপেক্ষা উৎপন্ন পাটের অধিক পরিমাণ 
সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা হয়। এই অধিক ধনে, দেশীয় চাউল 
ছুর্মুল্য হইলে বঙ্গবাসী বিদেশ হইতে সুলভ মুল্যের অপেক্ষারুত অধিক 
পরিমাণ চাউল আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারে; তাহাতে দেশের 
ধন নাশ হয় না। তবে এই পাটের অধিক অর্থে আনশ্যক সামগ্রী 
ভোগ ন। করিয়৷ অল্পকাল-ভোগসাধ্য সামগ্রী বাবহার করিলে ককের 
অবস্থার পরিবর্তন হয় না । 

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থারী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। 
এদেশের তৈজসপত্র বহুকালস্ায়ী ও গৃহস্থ্ের ধন বিশেষ । ইয়ুরোপের 
কাঁচের বাসন অতীব ভঙ্গুর । এদেশে কার্পেট বা কানার পিতলের 
বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বনুকালস্থায়ী ও দেখিতে স্বন্দর বলিয়! 
ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য স্বদেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী 
ইহাদের ধনসম্পত্তিরপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রপ্ন 
করিলে অনেক সময় তিন তাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ 
কর। ভারতবাঁসপী সমীচীন বোধ করে না; সেই জন্ত এ সকলের 
উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত 
তাহারা ধনোত্পাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থারী 


১২৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


দৃশ্তমনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বাঁনময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভৌগাস্তর তাহার 
সামান্ত অংশও দেশে থাকে কিনা সন্দেহ ;যদি থাকে, তাহ হইলে 
এক বৎসর ফসল ন। হইলেই ব। নষ্ট হইলেই দেশে হূর্ভিক্ষ হইবে 
কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহা- 
দের ধনোৎ্পাদনের গৌরবে সমস্তই শোত। পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন 
অন্য কোন উপায় নাই, এবং থে দেশে কৃষিকার্য্যে জমিদার ব! কর্মকর্তার 
আবির্ভাব নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় ন।, তাহাদের চাঁধার মত ভোগ- 
বাসন! হওয়া উচিত । দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে 
গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কার করে মাত্র। উত্পাদিত ধনের 
অনুপাতে ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত বল। যায় । 
ইংলগ্ডে লোকর্‌দ্ধির অনুপাতে যে পরিমাণ ধন উত্পাদিত হইতেছে, 
ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অন্থুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি 
হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসন। বৃদ্ধি 
পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎ্পাঁদন-বাসন! বৃদ্ধি পাইতেছে ন।। তাহার 
আয় অপেক্ষ। ব্যয় অধিক হইতেছে । প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্ঠ 
একথ! স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির পণ বাড়িতেছে, এমত 
নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্বে যে কৃষক 
মৃত্তিকার মধ্যে মৃুৎ্পাত্রে নিজের টাকা রাখিক়। নিশ্চিন্ত হইত, আজি 
কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের, পর একটী রঙচঙে টানের ক্যাশ বাক 
সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে । এরূপ 
অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহ! সে একবার নিজে 
ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
' করিতেছে না। 
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সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় 
করিতে এক প্রকার কুতসঙ্ষল্প । লোকে কথায় বলে “রোজগার নাই, 
বাবুয়ানী আছে ।” সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই কথ প্রযুজ্য । 
চটের কলে ছুটীর সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের 
গায়ে রঙ্গিণ জামা, উড়াণী, পায়ে মোজা জুতা, মুখে সিগারেট । 
'আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন-বদ্ধিতে 
যথার্থ বেতন-বৃদ্ধি হয় নাই? অধিকন্ত জৃত! জাম] ইত্যাদির ভোগবিলাসে 
তাহাদের ধন-ন*শ হইতেছে । সত্য জগতে বাতি জ্বালিতে ও অন্ঠান্ি 
বিষয়ে দেশলাই আবপ্যক হয়; কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ 
ক্ষতি হয় না । ছুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্তক 
মত কার্ধ্য সিদ্ধ হইতে পারে । চক্মকি ব্যবহার না করিয়া তাহাকে 
মাসিক ছুই আনার হিসাবে এক মণ ধান্সের বিনিময়ে এক বৎসপ্ের 
দেশলাই ক্রয় করিতে হয়! ইংলগ্ডের লোকপ্রতি বাধিক আয় 
বিরাল্লিশ পাউও, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় দেড় পাউও বা পনর মণ ধান্ঠ ! 

পূর্বে মন্ত্রষ্যগণ সকল বিষয়েই অল্প অভাব অনুভব করিত । 
অন্যান্য জীবজন্তর হ্যায় আদিম মানবের আহারের অভাবই প্রধান 
অতাব ছিল; কিন্তু স্বভাবজাত ফল মূলে ও বন্য পশু দ্বারা সে অভাব 
অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছিল । তথাপি তাহার আর একটী 
অভাব রহিল; তাহা লঙ্জীনিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র। যে দিন এই 
অভাব অন্ুভূত হইল, সেই দিন হইতেই মানবজাতি লজ্জা-নিবারণের 
উপায় উদ্ভাবনে যত্বণীল ও ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইতে সচেষ্ট 
হইয়াছে । অনন্যমনে কর্মফলা বুদ্ধির সাহায্যে শস্ত উৎপাদন 
করিয়া যখন উদ্বতত শস্তের বিনিময়ে অপর লোকের পরিশ্রম-প্রাপ্তি 
সম্ভবপর হইল, সেই সময় হইতে গৃহকার্য্য ও অন্তান্ত কার্য্যে 
সাহায্য পাইবে বলিয়া এবং স্বাভাবিক মানবপ্রব্্তির বশীভূত 
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হইর়! জায়াধুক্ত হইবার বাসনা মানব-হৃদয়ে সম্ভৃত হইয়াছে। 
স্বামিসোহাগে অন্ুরাগিণী হইয়া স্ত্রী সংসারের যে কত অভাব 
পুর্ণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নান! 
প্রকারে মস্ত, মাস তরিতরকারী প্রস্তুত করিয়া এবং পুরুষ 
দ্বার৷ সংগৃহীত তন্তসার বৃক্ষের তন্ত বয়ন করিয়| জ্ীজাতি পুরুষের, 
অবকাঁশ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে । পুরুবও অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া 
অধিক ধনোৎ্পাদনে সমর্থ হইয়াছে । কিন্তু ধনোৎ্পাদনের সহিত 
ভাগিদারের সংখ্যা বদ্ধিত হইতে পাকে । জায়াপতির যত অধিক 
সন্তানসম্ততি হয়, উতৎপন্নধন ভোগ দ্বারা ততই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে ।' 
এক দিকে ধন যেমন ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ইহা ভোগ 
করিয়। সন্তানসন্ততিগণ বড় হইয়। পুনর্বার ধনোত্পাদনে সমর্থ হয়। 
উৎপাদিত ধনের অনুপাতে যদি অধিক সন্তানসন্ততি জন্মে, তাহা 
হইলে অল্প ধনেই উহাদের সকলকেই প্রতিপালিত হইতে হয় এবং 
কখন কখন আহারের বা স্খস্বাচ্ছন্দোর অভাবে দুর্বল স্বাস্তাহীন 
মানবের অভ্দয় হইয়া থাকে | মানবজাতির মার! মমত। পম্ভর 
তুলনার অতুলনীয় । পশুর খাগ্ত লইয়া মাত! পুত্রে বিবাদ করে, কিন্ত 
মানবের জদ্রয় ভিন্ন উপাদানে গঠিত। একটী ফল পাইলেই মাতা। 
পিত। ও পুত্র সকলেই তাহার রসাস্বাদ করে। হিন্দু সংসারের এই 
মায়!-বন্ধন অপেক্ষারুত দু বলিয়াই একান্নবন্ভিত্র এত দুঢ় । এই জন্যই 
সন্তানসন্ত/তর বৃদ্ধির অনুপাতে অল্প ধনোতৎ্পত্তি হইলেও সকলে অল্প 
ধন ভোগ করে, তথাপি কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না। 

মহামতি ডারউইন বলিয়াছেন, কি মানব, কি ইতর প্রাণী 
সকলের মধ্যে হস্তীর সন্তানসন্ততি সব্বীপেক্ষ৷ কম হয়। হ্রিশ ব্সর 
বয়সের পর হস্তিনীর বৎস হইতে আরম্ত হয়, এবং নব্বই বৎসর 
বাচিলেও মোটের উপর ছয়টার অধিক সন্তান হয় না। তিনি বলেন, 
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৭৪০ কি ৭৫০ বৎসর পরে প্রথম হস্তিনী হইতে প্রায় ১৯০ লক্ষ হস্তী 
উৎপন্ন হইয়। জীবিত থাঁকিতে দেখা যায়। মানবজাতির বংশরদ্ধির 
পরিমাণ সকল দেশে ও সকল সমাজে একরূপ নহে; তথাপি অনেক 
সমুদ্ধ দেশে ২৫৩০ বৎসরেই উহ। দ্বিগুণ বদ্ধিত হইতে দেখা যায়। 

মানবের এই বংশরৃদ্ধির অনুপাতে দেশের ধনোতৎ্পত্তি না হইলে 
এক বৎসরের শস্তনাশেই দুভিক্ষের করাল গ্রাসে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হ়। একবার ছৃত্ভিক্ষ-কষ্ট অনুভব করিয়া জীবিত থাকিলে সংসারের 
মায়াবন্ধন স্বলিত হইয়। ঘায় ; দেহ দুর্বল ও পীড়াপ্রবণ হয়, এবং 
সন্তানসন্ততি অকল্মণ্য হয়া পড়ে । এই জাতীয় লোকের দেশে মরক 
হইলে ইহারাই সব্বাগ্নে কালগ্রাসে পতিত হয় । 

লোকবৃদ্ধির অন্তপাতে পনোতৎপত্তি আধক হইলে নানা প্রকার 
সামগ্রী-ভোগের অভিলাষ দেখা বার । বদ্ধমান ভোগতৃষ্। ও বিলাস 
বাসনার পৰ্রিতৃপ্তির নিমিত্ত দেশ বিশেষে কখন সমাজ, কখন ধর্ম ও 
কখন নীতি-অন্তমোদিত কার্যাদির অন্ষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে । 
বোমানেরা তাহাদের উন্নত অবস্থার প্রাসাদ ও অট্রালিক৷ প্রভৃতির 
অঙ্গসৌবের শ্রীরদ্ধিাধনে মনোনিবেশ করিত । গরীকেরা প্রস্তর 
খোদিত করিয়া! মৃন্িগঠনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। ইংলও 
বাণিজাবিস্তার, নৌবল ও পোষাক পবিচ্ছদে বিপুল অর্থ বায় করি- 
তেছে। ফরাসীরা নানাবিধ মুখরোচক খাগ্য, পোষাক ও স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের 
ভোগবিলাসে বিস্তর টাকা খরচ করিতেছে । মুসলমীনেরী উন্নত 
অবস্তায় ভাল ভাল গৃহ, মস্জিদ, বিবিধ আহার্ধা দ্রবাঁ ও গন্ধ দ্রব্য এবং 
বহুমূল্য রত্বাদি ভোগ করিয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে দেবতার পুজায় ও 
ধন্মের নিমিত্ত মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠায় 'ও অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্যে 
এক সময়ে বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে | এই দেশে দেবপুজায়, দান 
ধ্যান ও অন্নদান কার্য্যে যত অধিক অর্থ বায় হইয়াছে, বিলাপ ব্যাপারে 
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তাহার সামান্তাংশও ব্যয়িত হইত, কিনা সন্দেহ। এই জন্য শেষোক্ত 
ব্যাপারে অধিক খরচ পত্র হইলে এখনও লোক বলে “ন দেবায় 
ন ধন্মীয়।” 

দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে ভোগের নাম বিলাসিতা ব৷ সমাজান্ুু- 
মোদিত উচিতব্যয় রূপে পরিগৃহীত হয়। মানবের অভ্যাস, বৃত্তি, 
পরিশ্রমের তারতম্য ও দেশের জলবায়ুর উপযোগী ভোগের দ্রব্যকে 
নিত্য আবশ্তক দ্রব্য কহে। ইংলগ্ডের ধনবিজ্ঞানবিৎ সীনিয়র এই 
বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন, জুতা 
ইংলণ্ডে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী; কিন্তু স্কটলগ দেশবাসী দরিদ্রের 
পক্ষে ইহা বিলাস দ্রব্য। তথাকার মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উহ 
সামাজিক ভদ্রত। রক্ষার উপধযোগী সামগ্রী । এই অবস্থায় তাহারা পা 
বাগাইবার নিমিত্ত যত না হউক, সমাজে ভদ্রত) বজায় রাখিবার নিমিত্ত 
উহ পরিধান করে। ভারতবর্ষে ভদ্র সন্তান অবস্থাহীন হইলেও তাহার 
জুতা পরা বিলাসিত। নহে, কিন্তু নীচ ঘরের লোক ২০।২৫ ২ টাক! 
বেতন পাইয়াও জুতা পরিলে উহ বিলাসিতা নামে অভিহিত হয় । 

সীনিয়র সাহেব আরও বলেন, তুরক্ষদেশে ধূমপান বিলাস নহে, 
মগ্ভপান বিলাস; কিন্তু ইফ্ুরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা দেখা 
যায়। ইয়ুরোপে অভ্যাগতকে মগ্য প্রদান কর! হয়। ভারতবর্ষে ধূম- 
পান এবং তান্বুল ও আতর প্রদান কর। বিলাস নহে । চীনদেশে ও 
ইয়ুরোপে চা-পান কর! বিলাস নহে, কিন্তু ভারতবর্ষে উহা বিলাস । 
ভারতবর্ষে চল্লিশ প্বৎসরের পর অহিফেন সেবন বিলাস বলিয়া গণ্য 
নহে। চীনদেশে সকল বয়সেই অহিফেন সেবন করিতে পারে । 
ইয়ুরোপে সকল শ্রেণীর লোকের জাম। পর1 বিলাস নহে ? শ্রীষ্ম প্রধান 
ভারতে ছোট ঘরে+তাহা বিলাস। এদেশে ভদ্র মহিলার; ও অল্প 
পশারবিশিষ্ট ডাক্তার ব। দালালের ও বেহার অঞ্চলে উকিলের গাড়ী 
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পাক্কি চড়া বিলাস নহে। কিন্তু প্ররপ আয়ের কেরাণীর পক্ষে তাহা 
বিলাস । এইজন্য বল! যাইতে পারে যে, অবস্থাভেদে বিলাস দ্রব্যেরও 
তারতম্য আছে । যে সকল বিলাস সামগ্রী ছুই একবার ভোগেই নষ্ট 
হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষ! বহুকালস্ায়ী বিলাস দ্রব্যের ভোগ অনেক তাল, 
কারণ ব্যবহারের পরও বিক্রয় করিয়া এই সকল দ্রবা হইতে কিন্তু 
পাওয়া যায় । 

ধনবিজ্ঞানবিদের। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্ুষ্যের অভাব দৃর 
করিতে হইলে লোককে অধিক ধনোৎপাদন করিতে হইবে, নতুবা! 
ক্রমান্বয়ে মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিতে করিতে যখন সেই অনু- 
পাতে ধনবৃদ্ধি করা অসম্ভব হইবে, তখন লোকবৃদ্ধি যাহাঁতে না হয়; 
তাহাই করিবে । বাস্তবিক, ভদ্র ঘরের লোক যখন সাজ পোষাক 
বাহিরের ভদ্রত। বজার রাখিতে পারেন না, তখন বিবাহ করিলে পাছে 
স্ত্রী ও সন্তানগণের হুর্দশা দেখিতে হয়, এই ভয়ে দার পৰিগ্রহও করিতে 
ইচ্ছা করেন না। এই ভদ্রতা বজায় রাখিতে না পাবিলে লোকের 
মনে যে কত তীব্র যাতনার উদর হয়, তাহ। সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে *। তোগবাসনার পরিতৃপ্তি করিতে ন। পারিলে হৃদয়ে দারুণ 
দ্াবদাহ হইতে থাকে বলিয়। হিন্দধন্মে তৃষ্ণাই দুঃখের উৎপত্তির কারণ 
বলিয়। স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই তৃষ্ণার (তন্হার ) দূরীকরণ নিশিক্ত 
বৌদ্ধ ধর্মে আটটী ও ভারতের অন্ঠান্ত ধর্মে নানাবিধ পন্থার উল্লেখ 


*. সেই জনা কবি বলিয়াছেন ৮ 
বরং বনং ব্যান্রগজাদিসে বিতং 
জলেন হীনং বহুকণ্টকাকী্ণমূ। 
তৃখানি শন্যা পরিধাননক্ষ- 

ন বন্ধু মধ্যে ধন্হীনজীবিতম্‌ ॥ 
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অধুনা অভাব দূর করিবার নিমিস্ত অনেক জাতি লোকবৃদ্ধির 
পক্ষপাতী নহেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ফরাণী দেশ অর্থশন্য 
হয় ; সেই সময় ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের ছুর্দশার আর সীম। 
ছিল না। একে দেশের সব্ধঙর দারিদ্র, তাহার উপর যদি লোকরদ্ধি 
হয়, তাহা হইলে সেই দরিদ্রতা গভীরতর ভইবে; তাই ফরাশীরা 
লোকরদ্ধি নিরুদ্ধ করিতে মনস্ত করিল এবং প্রভোক ব্যক্তির যাহাতে 
দুই তিনটীর অধিক সন্তান না জন্মে, তন্নিমিত্ত সকলকে উদ্ভোঁগী হইতে 
কহিল । ছুই তিনটির অধিক সন্তান হইলেই উৎপাদিত ধনের 
স্রগিদ্বার অনেক হইবে এবং কাহারও ভোগবাসন। পরিতৃপ্ত না হইয়। 
সকলেই হুদ্শাগ্রস্ত হইবে । কফরাশী মাত্রই তাহ বুঝিতে পারিল,_ 
নুঝিয়ী তাহা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইল | সেই দিন হইতে ফরাণা- 
দের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হইয়াছে এবং তাভার। স্বখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস 
করিতেছে | 

ভারতবর্ষে বিবাহ-প্রথ। কখনই রহিত হয় নাই,-হইবেও না । 
পিতৃপণের শোধ ও পিগদানের নিমিত্ত পুত্রের আবশ্যকত। হিন্দমাত্রই 
অন্রভব করিয়। থাকেন । “পুত্রার্পে ক্রিঘতে ভার্ষা। পুত্রপিগু-প্রয়োজনং” 
--একটা প্রসিদ্ধ শীস্বচন 1 যত্কালে এই বচন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, 
তখন স্বিশাল ভারতভূমি ধনধান্ঠে পরিপূর্ণ।, অথচ লোকসংখ্যা কম ছিল, 
এবং জীবন-সংগ্রামের কোন প্রাখর্যাই ছিল না; ভারতের সেই অবস্থায় 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটী শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । 
কিন্তু আজিকার এই অতিরিক্ত লোক সংখ্যার অনুপাতে অল্প 
ধনোত্পাদন ও তজ্জন্য দুঃখদাঁরিজ্র্যের বিভীষিকা দর্শন করিলে 
তাহারা বৌধ হয় পুব্বোক্ত বিধান-খণ্ডনের ব্যবস্থ! করিয়া যাইতেন । 
এই নিয়মের বশীভূত হইয়া যাহার কেবল কন্তা সন্তান হইয়াছে, 
অথবা যাহার ্ত্রী বন্ধ্যা) তাহাকেও বংশরক্ষার নিমিত্ত অপর দার- 
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পরিগ্রহ করিতে হয়। যদি চবিত্র-রগ্ষার নিমিত্তই শান্্রকারগণ 
ভার্যাগ্রহণের বিধান করিতেন, তাহা হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী থাকিতে 
(কেহ অপর দার পরিগ্রহ করিত না। 

ভারতবর্ষে হিন্দুর পৈত্রিক সম্পর্তিতে সকল পুত্রের অংশ বর্তে। 
বঙ্গদেশে বদিও পিতা ইচ্ছ। করিলে পুগ্রকে ন৷ দিয়! অপরকে সম্পত্তি 
দিতে পারেন, তথাপি পুত্রকে বঞ্চিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। 
এই নির়মে সকল পুত্রই অংশাদার হয় বলিয়া পেত্রিক গৃহ বা জমি 
সমস্তই ক্রমশঃ লোকপ্রতি অল্প অল্প পরিমাণে বণ্টিত হয় এবং এ সকল 
লোক তখন আর পুব্বের মত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিতে পারে না। 

পগিত ম্যাল্থাস্‌ লোকজনের স্ত্থন্বচ্ছন্দত| অক্ষু্ণ রাখিবার নিশিত্ত 
দেশ বিশেষের আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণের সহিত তত্রত্য লোকসংখ্যার 
সন্বন্ধ নিণর করিয়। যে মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অধুন। তাহাই 
অনেক দেশে অনুমোদিত হইতেছে । ভোগবাঁসনা-নিরভ্তির কথা কিন্তু 
অন্য দেশে বড় একট। শুনিতে পাওয়া যায় না । থাহার ষে অবস্থায়, 
যে দেশে, ঘে সময়ে, বে দ্রব্য ভোগ করা বিলাশিত। বলিয়। বিবেচিত 
হয়ঃ তাহার সেই দ্রব্যে ভোগবাসনার (নবৃত্তি হইলেই দেশের অনেক 
অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, এ কথা পুর্বে বলা হইয়াছে । বিলাস সামগ্রীর 
ভোগবাসনার নিবত্তি হইলেও তাহ। কোন না কোন উপায়ে অপরের 
উপকারে ব্যয়িত হইতে পারে । ধনী ব্যক্তিদের বিলাস-বাঁসন। প্রায় 
একজাতীয় । তাহাদের ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য কয়েকটী মাত্র 
ব্যক্তির উপকার হয়। কিন্তু তাহাদের ধনের সাহায্যে বিবিধপ্রকার 
সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বহু উপায়ে নান! জাতীয় লোকের উপকার 
করা যাইতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তির বিলাস-বাসনার নিবৃত্তি হইলে 
তাহার দেহ ও চিত্তের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে । ফলতঃ 
প্রাণপণে ধনোত্পাদন করিয়। যদি বিলাসভোগবাসনার নিবৃত্তি ও মৃত্যুর 
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অনুপাতে অধিক লোক-বৃদ্ধি না হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে। 
স্ুখস্বচ্ছন্দতা বিরাজ করে । 


আপ শপ অত 


পরিশ্রমে ধনাগম | 


এ জগতে কি বাস্তব কি অবাস্তব যে কোন ধনেব অধিকাঁরীকেই 
পরিশ্রমের সাহায্য লইতে হইয়াছে । আমর! চারিদিকে যে সকল, 
উৎপন্ন ও প্রস্তত সামগ্রীসমষ্টি দেখিতে পাই, ততসমস্তই পরিশ্রম ও 
কর্মফল! বুদ্ধিপরম্পরার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং সেই 
অবাস্তব অমূল্য ধন, যাহা চোরে লইতে পারে ন। এবং যাহার অধিকারী 
হইয়া পণ্তিতমণ্ডলী জগতের জ্ঞান-ভাগার পরিপূর্ণ করিয়া মানব- 
জাতিকে অমিয় সুখের সুধাস্বাদ লাত করিতে উন্নতিপথ উনুক্ত 
করিতেছেন, তাহাও অক্লীষ্ত পরিশ্রমের ফল। দস্যু তস্কর ব্যতীত 
কেবল আলম্তে দিনাতিপাত করিয়া কেহই বাস্তব ধন সামগ্রী 
ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই এবং পরিশ্রম না করিরা কেবল প্রাতিভা- 
গুণেই কেহ অসাধারণ বিগ্ঠাবুদ্ধি লাভ করিতে পাবেন নাই । অনেকে 
হয়ত বলিবেন যে ধনবানের "পুত্র বিন! পরিশ্রমে নানাবিধ ধনসামগ্রী 
ভোগ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি যে সকল সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে, তাহা 
কখনই বিন পরিশ্রমে আদৌ লাভ কর! হয় নাই। অবাস্তব অমূলা 
ধনের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র । পণ্ডিতের পুত্র হইলেও বিন। পরিশ্রমে পিতার 
বিচ্যা-ধনের অধিকারী হইতে পারে না। অতএব বাস্তব ও অবাস্তব 
সামগ্রীর অধিকারী হইতে হইলে পরিশ্রম দ্বারা যে কিরূপ সহায়তা 
পাঁওর] যায়, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বুবিতে হইবে । 

আমাদের দেশের কেন, বোধ হয় সকল দেশের যুবকদের এইটী 
বিশিষ্ট ধারণ! যে প্রতিভা ও পরিশ্রম বিপরীত-ভাঁবাপন্ন এবং গর্দতের 
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মত পরিশ্রম করা অপেক্ষা মূর্খ হইয়। থাক। অনেকাংশে শ্রেয়ঃ ৷ দুরূহ 
নথার অর্থ, অথবা কবিত। কণ্ঠস্থ করিয়।” বালকর্দিগের শধ্যে উচ্চ স্থান 
ও শিক্ষকদের অভিবাদন লাভ করণান্তরঃ কত হতভাগ্য যুবকের মন্তিক্ক 
যেবিরৃত হইরাছে, তাহা চিন্ত। করিলে নিতান্তই ছুঃখিত হইতে হর | 
প্রতিভাবান বলিয়! একবার প্রথিত ঘশঃ হইলে, লব্ধ মর্যযাদ। সংরক্ষণ 
নরিতে তাহার! স্বতঃই চিন্তা গ্রস্ত হয়, এবং ইহার ফলে নৃতন কিছু শিক্ষা 
'ন। করিয়া, মৌলিক চিন্তা ত্যাগ করির, পুৰ্াতন ভুলিয়া গিয়া এবং 
স্বকীয় প্রত্যুতৎ্পন্ন মেধার সাহাধঘো সমস্তই বুঝিতে পারিবার ক্ষমত| ভাগ 
করিতে গিয়া, আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ ূপে পরিণত করিয়। থাকে | 

এই যে জাচ্জল্যমান শ্রেষ্ঠ কবি বা রাজ-নীতিজ্ঞ কিং বা বক্তা বা 
ইতিহাঁস-লেখকদের কথ! আমব। শুনিতে পাই, ইহারা অক্লান্ত পরিশ্রম 
ন। করিয়াই কি এত বড় হইয়াছেন? ইহাদের মধ্যে যাহাদের 
পাঠাভ্যাস ও লিখিবার অভ্যাস সম্বন্ধে আমরা ভাগাক্রমে সমাক 
অবগত আছি, তাহাদের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে 
পারি যে, প্রতিভ। কখনই আলগ্তের নিত্য সহচর হইতে পারে না। 
অভিধান-রচয়িতা ব1 কুচীপত্র-লেখকদের মত পুর্বোক্ত সুধিগণ অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়াই 
ত্রাহার। অন্য লোক অপেক্ষ। এত অধিক উচ্চস্তান অধিকার করিয়াছেন । 

কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রত্যহ প্রভাতে গিবন তাহার পাঠাগানেে 
থাকিতেন। বার্ক মনুষ্য মধ্যে সর্বাপেক্ষা অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন 
এবং আমাদের ঈশ্বরচন্দ্রও তদ্রপ ছিলেন । লাইবনীজ তাহার পুস্তক।- 
গারের বাহির হইতেন না। প্যাস্কাল পড়িয়া! পড়িয়াই মার গেলেন | 
সিসিরে। কোনরূপে এ কারণে মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। 
মিল্টন ব্যবসাদারদের মত ঘড়ি ধর! নিয়মে পুস্তক পড়িতেন এবং 
তাহার সময়ের সমজ্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । বেকনও তদ্রপ 
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করিয়াছিলেন এবং র্যাফেল যদিও সাইত্রিশ বসরমাত্র জীবিত ছিলেন 
তথাপি তিনি স্ক্ম কলাবিগ্যার এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন থে 
এখনও পরবর্তী চিত্রকরদের মানস-পটে তিনি আদর্শরূপে পরিশ্ফুট 
আছেন । 

প্রতিকূল দৃষ্টান্তও কচিৎ দুষ্ট হয় বটে, তথাপি এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে বিশিষ্ট 'গুণবানের জীবনে পবিশ্রমই নিত্য সহচর | 
স্বীকার করি তাহাদের অনেকেই প্রথমাবস্থায় দারিদ্রের উতৎসবহীন 
তমোনিশায় অপরিজ্ঞাত, দলিত ও লাঞ্থিতের শ্ঠায় অতিবাহিত করিয়।- 
ছেন--অপেক্ষাকৃত সাষান্স অধিক বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষিত, ঘ্বণিত ও 
অন্তাযরূপে বিবেচিত হইয়াছেন; কিন্তু তখন হইতেই শ্াহার। চিন্তাযুক্ত, 
যখন অপরে নিদ্রিত ; তাহার| অধায়ন্ণীল, যখন অপরে সামান্য বিষয় 
বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ। তখন হইতেই তাহার। বুঝিতেন যে জগতের নিকুষ্ট 
সুখাধিকারী নিরুষ্ট জীবগণের সহিত তাহার। সম্পূর্ণ নিলিপ্ত। পরে 
যখন সুদিন আসিয়াছিল তখন সামান্য ঘটনার প্রথম সুযোগে তাহার 
লৌকিক জীবনের আলোকজ্যোঁতিতে এরূপে পরিষ্ফুট হইয়াছেন । 
ভস্মাবৃত অগ্নিন্ন মত সামান্য পবন-হিল্লোল উপলক্ষ্য করিয়। তাহার' 
জাজ্জল্যমান হইয়াছেন । কি আশ্চর্য তখনই লোকে বলিয়াছে, এ 
ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবান--কি আশ্চর্য্য লোকে তখন বুঝিল না 
ষে তাহার অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইবার কারণ তিনি অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছেন ব্যতীত আর কিছুই নহে; তিনি কেবল 
স্বকীয় মস্তিষ্কের উপর নির্ভর না করিয়া, সহত্্র মস্তিষ্কের ভাবসাগর' 
মন্থন পূর্বক আপনার অযূল্য ধন আপনি সংগ্রহ করিয়াছেন; তিনি 
অতীত ও বর্তমান জ্ঞান সমষ্টির সারাংশ পরিজ্ঞাত হইয়!' নৃতন জ্ঞানের 
উন্মেষণায় প্রবৃত্ত । এই ত গেল অবাস্তব ধনাধিকারীর পরিশ্রমের কথা । 

বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সহিত আমর] স্বদেশজাঁত বা বিদেশ 


পরিশ্রমে ধনাগম । ১৩৯ 


হইতে আনীত যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সখের দ্রব্য সামগ্রীর 
সমাবেশ দেখিতে পাই, তৎসমস্তই ভূগর্জাত এবং পরে মূলধন ও 
পরিশ্রমের সাহায্যে নান। প্রকারে প্রস্তুত ও রূপান্তরিত হইয়া অভাব 
মোচনের সামগ্রী বলিয়! মূল্যবানরূপে বিবেচিত হয়। অনেকের 
ধারণ! যে আদিম জাতির আর্ভীবও ছিল না এবং সেই নিমিত্ত মূলধন 
ও পরিশ্রমের আবশ্কতাও ছিলনা । ককন্ত আমরা বলি তাহার 
প্রাতাহিক আহারের নিশ্চিতত! ছিল না এবং সেইজন্য তাহাকে বনে 
বিচবণশীল প্রতিযোগী পশুর সহিত সংগ্রাম করিতেও পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে । 

ভূমি পরিশ্রম ও মূলধন বাস্তব ধনোৎ্পাদনে সহায়তা করে? কিন্তু 
আদিম জাতির ভূমি ও মূলধন (ন্বচ্ছন্দজাত ফলমূল, তীর ধন্ু ইত্যাদি) 
প্রকৃতি প্রদত্ত ছিল বলিয়াই কেবল পরিশ্রমের সাহাধ্যে আয়াসলনধ 
অপ্রচুর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকারী হইতে পারিয়াছে। অরণ্যে 
ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে পরিশ্রমের 
সাহায্যে জীব জন্ত ও নদ্দীর মৎস্য ধরিবার উপায় কর! হইয়াছে । ধুত 
জীবগুলির সকল গুলিকে আহারের নিমিত্ত বধ ন। করিয়! এবং ফলমুল 
খাইয়। ইহাদের কতকগুলিকে প্রতিপালন করিয়া,মত্স্যগুলিকে শুঙ্ক 
করিয়া, প্রতিপালিত পশুদের বৃদ্ধির সহিত ঘ্বতছৃপ্ধ নবনীত, উর্ণাজাত 
বন্ধ, মাংস ইত্যাদির দ্বার। প্রাত্যহিক আহারের সংস্থান করিয়া, এবং 
পশুগুলির সাহাযো ভূমি কর্ষণ করিয়।। আদি মানব আজি কালিকার 
সত্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন । ভবিব্যত্যের নিত্য আহারের সংস্থান 
করিয়া ও পশুর সাহায্য পাইয়া বনবিহারী মনুষ্য নানাবিধ উপায়ে 
পরিশ্রমের সচায্যে ধনোত্পাদন করিতে পারিয়াছে । অতএব এখন- 
কার, ও পরবর্তী বাস্তব ধনের অধিকারীকে অবশ্যই পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । এখন কিন্ত ভূমির খাজনা হইয়াছে, 
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ও মূলধন সকলের নাই, তথাপি একবৎসর পরে খাজন! দিলে ও সুদ 
দিয়! মূলধন "ধার করিলেও কেবল পরিশ্রমের সাহায্যেই কৃষকের 
ধনাগম হইয়। থাকে । অলসের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে । 

প্রকৃতিজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া উত্তরোত্তর বদ্ধনশাল 
মানবজাতির ক্ষুৎপিপাসা যখন দূরীভূত হয় না, তখন হইতেই প্ররুতি- 
প্রদত্ত বস্তু হইতে কর্মফল! বৃদ্ধির ও পরিশ্রমের সাহায্যে দ্রব্য সামগ্রী 
উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে থাকে ? অর্থাৎ পরিশ্রমের সাহায্যে স্বভাবজাত 
সামগ্রীতে ধনাগম হইতে থাকে । ফলভরে অবনত বৃক্ষলতাদি পরি- 
শোভিত উর্ধর বৃত্বগর্ভ ক্ষেত্র মধ্যে বাস করিয়া! কর্মফলাবৃদ্ধি ও পর্ি- 
শ্রমের অভাবে মানবজাতি আহারের জন্য লালায়িত হয়, এ বিষয় 
ভাঁবিলে প্ররুতিদত্ত ভূমি ও রৃক্ষলতাদির স্বাবাবিক অবস্থাতেই থে 
পনাগম হয় এ কথার অসারত। কে ন। উপলব্ধি করিতে পাবে? 
কি রক্ষের ফল, কি অরণ্যের পশু, কি জলের মৎস্য, কি খনিজ ধাতুতে, 
যে পর্যন্ত ন। পরিশ্রমের সাহাযো মানবজাতির অভাব মোচন করিতে 
সমর্থ হয়, সে পধ্যস্ত কিছুই ধন বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না। 
অসভ্যজাতি হইতে সভ্যজাতির অভ্যাদয়ে পরিশ্রম সবিশেষ সহায়ত। 
করিয়াছে । বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়! গৃহনিন্ীণ করিতে, বন্ধল 
পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান কৰিতে, এবং আহাবরীয় সাঁষগ্রী 
যথানিয়মে প্রতিদিন পাইতে, প্রকুতিদত্ত সামগ্রী অপেক্ষা কন্ম- 
ফলাবুদ্ধি ও পরিশ্রম অধিকতর আবশ্যক । কারণ প্রকৃতির দান 
ত আছেই উহা কর্্মফলাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে ভোগে ন। 
আসিলে স্বস্থানে থাকা না থাক। সমান কথা । 

যে সামগ্রী বিন! পরিশ্রমে পাওয়! যায়ঃ যথ। বায়ু ব নদীর জল, 
তাহার বিনিমঘে কেহই কিছু দিতে স্বীকার করে না। কিন্তু এই 
হাওয়া ব৷ জল পাইতে পরিশ্রমেবু আবগ্তকত। থাকিলে উহার! মূলাযুক্ত 
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হয় অর্থাৎ এরূপ কোন গুণযুক্ত হয় যে শ্রমনিয়োগকারী, কর্তৃক প্রদণ্ত 
হইলেই তাহাকে গ্রহীতার পরিশ্রমলন্ধ সামগ্রী পাইবার অধিকার 
প্রদান করে। যখন স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রীতে পরিশ্রম নিয়োগ 
করিলেই ধনাগম হয় তখন উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্ীতে পরিশ্রম 
নিয়োগ কবির! রূপান্তরিত করিলে যে ধনাগম হইবে তাহা আর 
বিচিত্র নহে। 


বাণিজ্য । 


বাণিজ্য বলিলে বণিকের বৃত্তি বুঝায় । বৈগ্তদের মধো কেহ কৃষি, 
কেহ পশুপালন ও কেহ বাণিজ্য করিত। বাণিজ্য জাতিগত বিদ্যার 
অন্তর্গত ছিল বলিয়। পিতার নিকট পুত্রের শিক্ষালাভ হইত । এখনও 
দেখিতে পাওয়। যায় বণিকের পুঞ্তই বণিকের কর্মে অনেকাংশে সফল- 
কাম হয়েন। অতএব বাণিজ্য কার্ধা থে শিক্ষাসাপেক্ষ সে বিষয়ে 
(কানই সন্দেহ থাকিতে পারে না । কিন্তু ছুভাগোর বিষ আমাদের 
বঙ্গদেশের অনেকেরই ধারণ|। যে “কেবল মুলধন থাকিলেই ব্যবসায় 
বাধ্য নিব্বিষ্বে পরিচালিত হইতে পারে এবং শিক্ষার বিশেষ কোন 
আবশ্যকত। নাই । তাহার একবারও ভাবেন না যে বাজার-সম্ত্রমই 
বণিকের মূলধনের দশগুণ অধিক কাধ্যকরী এবং-বাজার সম্্ম লাভ 
করিতে ও ব্যবসায় বুদ্ধির বিস্তার সাধন করিতে বণিকের নিকট শিক্ষ। 
নবিনা কর! অথব| বাণিজ্য-বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ কর। একান্তই 
আবশ্তক | * 

এখনকার মত বেল খাল রাস্তার বিস্তার না থাকিলেও পৃকব্বেকার 
ও এখনকার বথিকের কার্ষ্য মূলে বিশেষ বিভিন্নত। দুষ্ট হয় না। 
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তিনি বিদেহে বা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া তাহাকে বৈহেদক 
বলা হইত; সার্থ বা বণিক সমূহকে তিনি বিদেশে পাঠাইতেন বলিয়া 
তাহাকে সার্থবাহ বল! হইত--দোকাঁন করিয়া নগরে কাধ্য করা 
তাহার] স্ুবিধাপ্রদ্দ ছিল বলিয়া তিনি নৈগম বলিয়া! অভিহিত--পণ্যই 
তাহার জীবনোপায় ছিল বলিয়া তাহাকে পণ্যজীব বলা হইত, এবং 
ক্রয়বিক্রয়ে তিনি রত বলিয়া তাহার আর একটা নাম ক্রয়বিক্রয়িক | 

এই সকল প্রতিশব্দ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে থে 
আধুনিক প্রধান প্রধান সামগ্রী প্রস্ততকাঁরী (751)015000107-) 
অথবা উৎপন্নকারী-(0:০9/৪1৯ 018501975) দের মত বণিকগণ কোন 
দ্রব্য সামগ্রী উত্পাদন বা! প্রস্তত করিয। বিক্রয় করিতেন না। তীাহার। 
এখনকার কারবারী, মহাজন বা আরিফত্দ(রদের মত অপরের নিম্মিত 
বা অপরের পরিশ্রম জাত বা উৎপন্ন পণ্য-দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া লাভের 
নিমিত্ত বিক্রয় করিতেন। এই নিমিত্ত নগরে কুঠি ব। বাণিজ্যাগার 
নিন্শীণ পুরব্বক ব্যবসায় পরিচালিত করিতেন। কেহ কেহ আবশ্যক 
হইলে একদেশে হইতে মূল্যবান ধাতু বা হীরা মুক্ত। ইত্যাদি বহন 
করিয়! ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়। উহার বাবসা করিতেন । 

শস্য অজন্ম। হইলে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
নিকট খরিদ করিয়া লাভে অপরকে বিক্রয় করিলে বণিকের ক্ষতি 
হয় না। বণিকগণ একদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা যে জাতিগত পণ্য- 
দ্রব্য প্রস্তৃত করে, তাহাদের নিকট খরিদ করিয়া যাহার নিকট লাভ 
পার তাহাকেই বিক্রয় করে। কোন প্রস্ততকারীর ক্ষতি হইলেও 
বণিকের ক্ষতি হর না। অতএব দেখ! যাইতেছে যে বৈগ্ঠদদের অন্যান্য 
বৃত্তি সকল অপেক্ষা বণিকের বৃর্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক” লাভজনক । 
অতএব বাণিজ্যিক হিসাবে বল! যাইতে পারে “বাণিজ্যে বশতে লক্ষমী- 
স্তদর্ধং কৃষিকম্্ণি” | প্রথমে মনে হয় অভাব নিবারণ করাই বাণিজ্যের 
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মূল উদ্দেপ্ত । বাস্তবিক পক্ষে এই স্বার্থপর জগতে স্বার্থ না থাকিলে 
বণিক কখনই এ কার্ধ্যে অগ্রসর হয় না এবং উৎপাদক ও প্রস্ততি 
কারকও বণিকের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না। বাক্তি 
বিশেষের প্রয়েজনাতিরিক্ত সামগ্রীর সহিত অপরের প্রয়োজন।তিরিক্ত 
সামঞ্ীর বিনিময় হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক ব্যবসারীকে আপন আপন পণোর ক্রেত। অনুসন্ধান ও 
তাহার পর প্রয়োজনীর দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ--এই দ্বিবিধ কার্ধ্যই 
করিতে হইলে--তাহার অবলম্িত ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হয়। সে 
অনন্ঠচিত্ত হইয়। স্বীর ব্যবসারের উন্নতিসাধন করিতে পারে না । এই 
অস্বিধা দূর করিতে গেলে বণিকবৃত্বির আবগ্তকত। অনুভূত হয়। 
ধণিকদিগের দ্বার। বিনিময় প্রধার অস্থুবিধা দুরীরুত হয়। তাহারা 
ব্যবসারীদের নিকট পণ্য-দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া তদ্বিনিয়মে অর্থ।২ 
প্যবসায়ীর নিজের ব্যবহাবান্তে উদ্বত্ত দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে তাহ।- 
দিগকে অপরের শ্রষজাত প্রয়োজনীয় সাম্গ্রীর সরবরাহ করে। 
অথব। অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সামগ্রার বানময়ে অপেক্ষাকৃত আবগ্যক 
স।মগী সরবরাহ করে । 

নূল্যবান্‌ সামগ্রী ন। থাকিলে তাহার বিনিময়ে মুল্যবান সামগ্রী 
প্রাপ্তি বা বাণিজ্য সম্ভবপর হয় না৷ এবং বাণিজ্য বাতিরেকেও বিনিময় 
সম্ভবপর নহে। এইজন্য জগতে ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিষয় ইতর 
ভদ্র নির্বিশেষে স্বতঃই আলোচিত হইয়া থাকে । 

দেশ বিশেষের ধনবৃদ্ধি না হইলে তদ্বিনিময়ে অধিক ধন পাওয়া 
যাঁর না। ইংলগ্ডের মত দেশ বাণিজ্য দ্বারা অধ্ধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে 
বলিলে বুঝিতে হইবে যে, এ দেশে কোন ন। কোন ধনসামগ্রী অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, নচেৎ কোন্‌ ধনসামগ্রীর বিনিময় 
করিয়। তাহার! অন্য ধন সামগ্রীতে দেশ পরিপুর্ণ করিতেছে ? 
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নিজেদের ব্যবহারান্তে ষে অপেক্ষাকৃত অনাবগ্তক ব। অন্কুপকারী 
ধনসামগ্রী উদ্ধত থাকে তাহারই সহিত অন্যদেশের অপেক্ষাকৃত 
আবশ্যক ব। উপযোগী ধনসামগ্রীর বিনিময় হইয়। বাণিজ্যকার্ষ্য 
নির্বাহিত হইতেছে । এই নিমিত্ত সভ্য জগতে বাণিজোর এত 
আদর । অনেকে অনুমান করেন যে বাণিজ্য ধনপ্রক্ষ নহে, যেহেতু 
বাণিজ্যে ধনের বিনিময়েই ধন পাওয়। যায় নৃতন ধনের উতপক্তি 
বাণিজ্যে সম্ভবপর নহে । এ ক। যথার্থ হইলেও থে বাক্তির বাৎসরিক 
ঘাট মণ চাউলে তাহার সংপার প্রতিপালন হইতে পারে তাহার 
তদপেক্ষা অধিক চাউল থাকিলে উহ। একেবারে নিষ্্রযোজন বলির। 
বিবেচিত হইবে অর্থাৎ একই সামগ্রী বাক্তি বিশেধের অতাব ব' 
প্রয়োজন অনুসারে তাহার নিকট কতক মুল্যবান ও কতক মুল্যহীন 
বলিয়া অনুমিত হইবে এবং এই নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব. 
অন্ুপকারী ধন সামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক ন। উপকানী 
পন প্রাপ্তি এক বাণিজ্যের সাহাযোই সম্ভবপর হয়। 

কেবল গোধুম কেবল ধান্য বা কেবল কয়লা বা কেবল লৌঠ 
নি্ষিত সামগ্রী ভোগে লোকের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পানে 
ন।। এই নিমিত্ত লৌহনিন্মিত সামগ্রীর বিনিমরে ইতলগ ভারত 
সামীজোর গৌধম পাইতে ইচ্ছা করে, এবং আমর। ব্যবহাঁবান্তে থে 
অপেক্ষারৃত অনাবণ্যক উদ্বত্ত গোপম থাঁকে তদ্বিনিময়ে ইংলগডে প্রস্ত 
যে সকল সামগ্রী আমরা! প্রস্তত করিতে পারি না উহা প্রাপ্ত হইতে 
ইচ্ছা করি এবং উহা প্রাপ্ত হইলে অপেক্ষাকৃত ধনী বলিয়। অন্নমান 
করি। অতএব এই উদ্বত্ত ধন সামগ্রীর পরিমাণ ঘত অধিক হইবে 
তদ্বিনিময়ে অন্য ধন সামগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা বদ্ধিত হইবে । কিন্তু 
সেই উদ্ত্ত সামগ্রী বদি বিনিময়-সাঁধ্য না হয় অর্থাৎ জগতের কোন 
স্ানে উহ মুল্যবান "বলিয়া বিবেচিত ন। হয়, তাহা হইলে উহ ধন 
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বলিয়। পরিগণিত হইবে না। বাণিজ্যরূপ কোষ্ঠি পাথরের দ্বারা এ্রব্য- 
সামগ্রী উৎপন্ন করা উচিত কি না ইহা স্থিরীরূত হই অর্থাৎ জগতের 
বাণিজ্যে দ্রব্য গুলি মুল্যবান পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কি ন 
ইহ একবার সিদ্ধান্ত হইলে এ সামগ্রী উত্পনন ও প্রস্তুত করিলে দেশ 
পণাসন্তারে পরিপূর্ণ হইয়! যার এবং বাণিজ্যের সার্থকতা উপলব্ধি 
করিতে পার! যায়। 

ব্যবসার কার্যে দেখিতে পাওয়! যার কখন এক ব্যক্তি নিজ নামে 
কারবার করিতেছেন, বা নিজেই লাভ লোকসানের দায়িক ; কখনও 
বা কেক জনে মিলিত হইয়া কারবার পবিচালনা করিতেছেন ; 
কখনও ব। বন্ধ সংখ্যক লোকে সম্তৃয়সমগানে কারবার নির্ধাহ কাঁরতে- 
ছেন। প্রথমোক্ত কারবারীকে একক ব্যবসায়ী বলে; দ্বিতীরয়োক্ত 
ব্যবসাযিগণকে অংশীদার ব। বখরাদার কহে এবং তাহাদের ব্যবঙায়কে 
অংশীদারী ব্যবপায় বলা যার । এবং তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে 
কোম্পানীর অংপ্রাদারগণ বলা যাঁয়। 

একাকা ব্যবসার পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলে কেহ অংণা হইয়। 
বাবসায় পরিচালন করিতে ইচ্ছ। করে না। ব্যবসায়ের সবিশেষ 
িবিধ। হইবে মনে করিলেই লোকে অংগাদার গ্রহণ করিয়া থাকে | 
অনেক স্কলে দেখিতে পাওয়। যায়, যে কোন এক বাক্তির বাবসায় বুদ্ধি 
'৫ কার্য্য তত্পরতার দ্বারাঁয় ব্যবসায়ের যেরূপ উন্নতি সাধিত হয়ঃ হত 
অব্যবসায়ী অংশাদারগণকে বাবসায়ের সুবিপা, অসুবিধার বিষয় বোধ- 
গম্য করাইয়। সেই ব্যবসায় তদ্রপ উন্নতি সাধিত হয় না। ব্যবসায়ের 
উন্নতিসাধনকল্সে কোন উপার উদ্ভাবিত হইলে, কোন এক ব্যক্তি একক 
ব্যবসায়ী হইলে যেরূপ তৎপরতার সহিত এ উপায়দ্বার! কৃতকার্য 
হইতে পারেন, তিনি অংগাদার হইলে অপর অংশীদারকে সেই উপায় 
বোধগম্য করাইয়া তদ্রপ তৎপরতার সহিত কার্ধ্য করিতে সমর্থ হইতে 
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পারেন না। কারণ এরূপ স্থলে হয় অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ 
হইতে পারে, অথবা তাহাদের মতামত এত বিলম্বে প্রকাশিত হইতে 
পারে ঘে, তখন উতদ্ভীবিত উপায় মত কার্ধ্য করিলে কৃতকার্য হইবার 
'অল্পই সম্ভাবনা থাকে । খামখেয়ালী ব্যক্তির হঠকারিতায় আবার 
যেরূপ ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়৷ সম্ভব, উহার অংশীদারগণ থাকিলে হয়ত 
উহাতে সেরূপ ক্ষতি হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সত্পরামর্শে 
র্যবপায় বুদ্ধি স্থপথে পরিচালিত হইতে পারে । 

বিশেষ গুণী ও অভিজ্ঞ ব্ক্তিরা মিলিত হইলে অনেক সময় মূলধন 
ব্যতীত ব্যবসায় কার্ষ্য স্থচারুরূপে পরিচালিত হইয়। লাভপ্রদ হয়। 
অনেকে হত পাট দেখিলেই উহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন 
এবং বাজারে খাতির থাকায় সাত দিন পরে মুল্য দিব বলিয় ধারে 
অনেক পাট সংগ্রহ করিয়। রেল বা জাহাজে পাঠাইয়া উহার রসিদ 
পাঠাইতে পারেন । যাহারা পাটের নমুন! দেখাইয়। বড় বড় পাটের 
খরিদ্দবার অথবা মিলের এজেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন এরূপ 
কোন অংনীদারের সাহায্যে মাল প্রাপ্তির রসিদ ও দরের সর্ত সম্বলিত 
বিল কোন ব্যাঞ্ক হইতে শত কর| ৮০।৯০ টাকায় বিক্রয় করিয়া পাট 
খরিদের স্থানে সহজেই প্রেরিত হইতে পারে ও পুনরায় পাট খরিদ 
করিয়। ব্যবসায় কাধ্য লাভপ্রদ হইতে পারে । 

অংথীদারী ব্যবসায়ে অংথাদারগণের মধ্যে মতভেদ হইলেই 
ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়। থাকে, ঘে হেতু ব্যবসায় কার্য্যেও একতাই 
বল। ব্যবসায়ের প্রারস্তে দেখিতে পাওয়। যায় যে অংশাদারগণ পরস্পর 
বন্ধুত্ব ও পরম্পরের সুখ্যাতি করিয়৷। থাকেন কিন্তু কিছুকাল পরেই 
পরস্পরের গ্লানি করিরা থাকেন ও ক্রটী প্রদর্শন করেন । * এই হেতু 
ব্যবসায়ের প্রারস্তেই অংশীদ্দারগণের স্বভাবচরিত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খর্ূপে 
অন্তুসন্ধান করা কর্তব্য। কিন্তু ব্যবসায়ে অংশীদার গ্রহণের পর অংশাদার 


বাণিজ্য । ১৪৭ 


গণের ক্রটী, প্রীতির সহিত উপেক্ষা কর1, তাহাদের প্রতি হিংসাতাব 
পরিহার কর। ও বিশ্বাসস্থাপন করাই ব্যবসায়ের পক্ষে 'মঙ্গলস্চক । 
আরিরৎত্দার দ্বার! সকল দেশের ব্যবসায় কাধ্যের বিশেষ সুবিধা 
হয়। ইহাদিগের সাহাঘ্যে দুরস্থ পল্লীগ্রামের যোত্রবান ক্ষকেরা শস্ত 
ও ফলমুলাদি বিক্রয় করিয়। থাকে । যদি এ সকল লোককে কলি- 
কাতার ন্যায় বৃহৎ বিক্রয় স্তানে দোঁকাঁনাদি ব! গুদাম রাখিয়! দ্রবা 
সামগ্রী বিক্রয় করিতে হইত, এবং 'বিক্রীত মালের মূলোর নিমিত্ত 
অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত অনিশ্চিৎভাবে অপেক্ষা করিতে হইত, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে যে বিশেব অস্থবিধা ভোগ করিতে" হইত এবং 
তাহাদিগের লাভের পরিমাণও যে তত অধিক হইত ন। সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাদের ক্ষেত্রস্ত শশ্যাঁদি বিক্রয়ার্থ 
প্রস্তুত হইলে আবনিয়ত্দারদের নিকট প্রেরিত হয়। মাল প্রেরণ 
করিয়াই বাজার দরে থে মুলা নির্ধরিত হ্য় বিক্রীত হইবার পুব্বেই 
ইহারা তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং এই অর্থ দ্বার! উহার 
ক্ষেত্রের শ্রীরদ্ধি সাধন ও বপণীয় বীজাদি খরিদ করিয়। থাকে । বক্রী 
টাক। তাহার। মাল বিক্রীত হইলে অরিয়ত্দারের প্রাপা দিয়া পরে 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সামান্ত চাষার। এরূপে কার্য করিতে পারে ন। 
কারণ তাহাদের যে মাল উত্পন্ন হয় তাহাতে হয়ত একখানি বড় 
নৌকাও পুর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং উহার বহুনি খরচাও বৃদ্ধি পায়, 
অথব। হয়ত সে ব্যাক্তি একাকী বলিয়া নিজে আপিলে বৎসরের 
ককষি কার্যোর ক্ষতির আশঙ্কায় নিজে আসিতে পারে না। এই শ্রেণীর 
লোকেই ব্যাপারিগণের নিকট শস্তাদি বিক্রর করে এবং ব্যাপারীর। 
আবার আরিরত্দারগণের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহাদের 
নিকট মাল লই! উপস্থিত হয়। ব্যাপরীরা যে কেবল এই 
শ্রেণীর লোকদের নিকটই মাল খরিদ করে তাহা নহে, উহাদিগের 
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মধ্যে যাহার। মহাজন ও ব্যাপার করে কষকদিগকে পুরে টাক। (দান) 
দিয়! বু পরিমাণে মাল ক্রয় করিয়া আরিয়তে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করে । 
এক একটী মৌন্থুমের সময় তাহাদের মূলধনের বনুবার সদ্বযবহারের 
নিমিত্ত তাহারা আরিয়ত্দারের নিকট মাল পৌছাইয়াই উহার মূলা 
বাবদ শতকরা ৭০।৮* টাক বিক্রয় হইবার পুর্ধেই গ্রহণ করে ও সেই 
টাকায় পুনরায় শস্তাদি খরিদ করিয়। আরিয়াতদারের নিকট আনয়ন 
করে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ আরিয়া্দারের নিকট মাল প্রেরণ কররয়। 
আগ্রম লইয়। তাহার নয়ালির (যে সময় নৃতন ধান্ত ও শস্তাদির 
আমদানী হয় ) সময় ও পাটের মৌসুমের কালে একই মূলধনে বন্ুবার 
কারবার করিয়া বিশেষরূপে লাভবান হয় । 

এইরূপ যে কতশত বাপারী আড়িয়াতদারের নিকট মাল লইয়। 
উপস্থিত হয় ও অগ্রিম টাক লইয়| যায় তাহার আর ইয়ত্ত। কর। 
যায় না। স্বতঃই মনে হয বুঝি আডিয়ত্দারের টাক রাখিবার 
স্তন নাই । কিন্তু বাণিজ্য বিগ্ভ। শিক্ষা করিলে বুঝিতে পার। ঘায় যে 
দেশের এক এক মৌস্থমের উৎপন্ন শস্ত খরিদ করিতে আভডির়ৎ্দারের 
কেন, সরকারি কারেন্সিতেও এত টাক। মজুদ নাই । অথচ দির 
কষক নগদ অর্থ না পাইলে আর এক বৎসরের নিমিত্ত শস্ত উৎপাদন 
করিতে পারে ন।। এ অর্থ কৌথ। হইতে আইসে » বাজাব-সন্ত্রমের 
উপর বিশ্বাসের আধিক্যান্ুসপারে ব্যবসাদারের সামান্ঠ মুলধনও কাধ্য- 
কর হয়! আডিয়ত্দার বাজার সন্ত্মযুক্ত বড় ব্যবসাদারকে ধারে মাল 
বিক্রয় করিয়। তাহার নিকট ছুই তিন মাস পরে মুল্য লইবে বলিয়া 
একখানি ুপ্তী (দাবিন্বত্তের নিদর্শন পত্র) লিখে; এবং উক্ত বাবসাদার 
এ সমঘের মণ্যে যুল্য দিবে বলিয়। স্বীকার করিলে এ হুণ্ীধ্থানি ক্রের 
বিক্রেয় নিদর্শন পের মধ্যে গণা হয় অর্থাৎ আড়িরৎ্দার বাট। দয়া 
ব্যাঙ্কে বিক্রয় করির়। তুল্য মূল্য অর্থের সামান্য কিছু অল্প টাকা গ্রহণ 
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করিতে সমর্থ হয়েন। এই হ্ৃপ্ীগুলি ক্রের বিক্রেয় না হইলে 
আডির়ত্দার এত শ্রীপ্ৰ টাক! পাইতে পারেন ন অর্থাৎ বাজার-সন্্ম 
ঘুক্ত ব্যবসাদার যতদিন না মাল বিক্রয়ের পর টাকা প্রাপ্ত হয়েন, 
আড়িয়তৎদাঁরকে ততদিন পর্যান্ত টাক। দিতে নাও সমর্থ হইতে পারেন । 
এই কারণে তিন চার মাস কাল বিলম্ব হইলে উত্পাঁদক বা নিন্মাত। 
তিন চাঁর মাস মালের মুল্য পাইবে না, এবং ইহার ফলে তিন চারি 
মাস উত্পাদন ও প্রস্ততি কার্ধা বন্ধ থাকিলে দেশের পাঁচ ভাগ বা 
চার ভাগের এক ভাঁগ মাল কম উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবে অথবা দেশের 
সেই পরিমাণ ধননাশ হইবে । অতএব দেশের বায়সংযমকারীদের 
অর্থে পরিপুষ্ট বাক্কের দ্বারা এবং আড়িয়ত্দার ও ব্যাপারী দ্বার। 
উৎ্পাঁদিকাশক্তি বহুল পরিমাণে রদ্ধি পইর। থাকে | 

পাঠকের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে যখন অংশীদারীতে ব)খসার 
কার্য সম্পাদিত হইতে পারে, তখন আবার কোম্পানীর আবগ্ঠকত। 
কি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাবসায় যাহাতে অল্প মূলধন আবশ্তক, তাহ। 
অনায়াসে পাঁচ সাত জন অংশীদারের মিলিত মুলধনে সম্পঞ্ন হইতে 
পারে; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বাবসায় সকল যেমন বিস্তৃত রেল লাইন ব| 
ট্রাম লাইন নির্মাণ ব| কয়লার* বৃহৎ খাদ খনন, অন্ন মূলধনে সমাধ! 
হইতে পারে ন।। 

কোন ব্যবসায় কল্িত হইলে প্রতিষ্ঠাতৃগণ যখন অনুমান করেন 
যেঘে পরিম!ণ মূলধনে বাবসায়টী সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারে 
সেই পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ কর! তাহাদের সাধ্যাতীত তখন কোম্পানী 
স্ষ্ট হইবার কারণ উপস্থিত হয়। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়। 
কোঁন লাভজনক বাবসায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে এ 
ব্যবসায়ে কত মূলধন লাগিবে এবং উহা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার বিভক্ত 
হইবে । ব্যবসায় কার্য সংস্থাপিত হইবার পর ছয়মাস বা এক বৎসর 


১৫০ বিবিধ প্রবন্ধ । 


পরে কি পরিমাণু লাভ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হইয়া 
একটি অন্ুষ্ঠান-পত্র (:০8১৩০:৪) প্রকাশিত হয়। এই পত্রে আরও 
প্রকাশ থাকে যে নিদিষ্ট সমভাবে বিত্ত মূল ধনের পরিমাণ যদি দশ 
টাক! হয়; তাহ। হইলে যাহাদের নামে অংশ বিলি হইবে হয়ত প্রথমে 
তাহাদিগকে অংশ প্রতি ৩২ টাকা করিয়া দিতে হইবে; ও পরে 
নিদ্দিষ্ট কাঁলান্তর কিস্তীবন্দী করিয়। বাকি টাকা পূরণ করিতে হইবে । 
ধনী বাতীত যে সকল ব্যক্তি ব্যয় সংযম করিয়া মাসিক ১ টাকাও 
মূলধন কৃষ্টি করিতে পারেন, তাহারা ঘদি শতাধিক টাকাও সঞ্চয় করিয়া, 
থাকেন হয় ত এ টাকায় দশ খানি অংশ খরিদ করিতে পারেন অথব! 
ভবিষ্যতের উপর নিরর করিয়া, দশ টাক! দিয়া দশখানি অংশের নিমিত্ত 
আবেদন করিতে পারেন এবং অংশ বিলির সময় আরও বিশ ত্রিশ 
টাক। দিতে পারেন এবং ছয়মাস পরে বদি অংশপ্রতি ছুই টাক দিতে 
হয় তাহাঁও অক্রেশে দিয়া যাইতে পারেন! এইরূপে বাহাদের মূলধন 
অন্স এবং যাহারা নিজে ব্যবসার পরিচালন করিতে অসমর্থ, তাহারাও 
অর্থের ব্যবহার করিয়। লাভবান হইতে পারেন এবং তাহার ন্যায় 
কতশত লোকের মূলধন লইয়া সন্তয়সমূখীনে দেশের বাণিজ্য 
কার্ধ্য বিস্তৃত হইয়। তথাকার ধনোতৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । 


স্বস্তি । ১৫১, 
901577া]7চ. 
স্বস্তি। 


জগতে যখন স্বত্বাস্বত্বের অবধারণ হয় নাই, তখনকার অপেক্ষা যে: 
এখন অধিক ধন সম্পত্তি উৎপন্ন বা প্রস্তত হইতেছে, এবং প্রগুলি যে 
বংশপরম্পরায় ভোগ দখলীরুত হইতেছে, এবং এগুলিকে যূলধন 
করিয়! যে কত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য ধন সম্পত্তি উৎপাদন. 
বা প্রস্তত করিতেছেন একথা কে ন। স্বীকার করিবে । খাঁজানা দিয়, 
জমি চাষ করিবার সময় মনে হয়, যে পৃথিবীর আদিম অধিকারীরা 
খাজানা দিতে হইত না বলিয়। নাজাঁন কত জমিই চাষ আবাদ 
করিতেন ; জলকর দিতে হইত ন! বলিয়া কত মংস্যই জল হইতে 
উত্তোলন করিতেন, বনকর দিতে হইত ন| বলিয়া কত ঝাষ্ঠই 
সংগ্রহ করিতেন । ফলভরে অবনত বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত উব্বর" 
রৃত্রগ্ড ক্ষেত্রমধ্যে বাস করিয়| কর্মফল! বুদ্ধি ও পরিশ্রমের অভাবে 
অসভ্য মানব জাতি, ঘে কেবল আহারের জন্য লালায়ত এরূপ নহে 
খাছ সামগ্রীর আহরণে সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়া লভ্য বস্ত পাইতে 
তাহার! সব্দ্দাই বিবাদশীল। জ্বগতে দেখিতে পাওয়া যায় পরিশ্রম 
ন। করিয়া অপরের পরিশ্রমলন্ম ধন সামগ্রী ভোগ করিবার বাঁসন। 
অনেকেরই অতিশয় প্রবল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অলস এবং 
কতকগুলির প্রকৃতি অতিশর হুষ্ট। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা! দ্বার! 
জীবন অতিবাহিত করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরস্বীপহরণ করিয়। 
জীবনাতিপাত কর! আনন্দকর মনে করে । ইহাদিগ হইতে পরিত্রাণ 
করিতে প্রথমে শাসনবিধি ও পরে ধর্মবিধির প্রবর্তন আবগ্ঠক 
হইয়াছে । আজি যে কর্ম্মফলা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে সভ্যজাতি 
গৌরবঘৃপ্ত হইয়াছে ইহা! যে পূর্বেকার অসভ্য মানবে ক্রমে ক্রমে 
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অদ্কুরিত হয় নাই, একথা কে বাঁলতে পারে £ আমাদের যাহ। কিন্তু 
আছে উহা। পুর্ব হইতে মানবের কর্মপরম্পরার ফল সমষ্টি ব্যতীত আর 
কিছুই নহে? কিন্তু মানব যখন দেখিতে ও বুঝিতে পারে যে তাহার 
স্ুকন্মের ফল সে নিজে অথব। তাহার উত্তরাধিকারী তাহা ভোগ ন। 
রিয়। অপরে বলপুর্ধক ভোগ করিবে, তখন সুফলপ্রস্থ কর্ম করিতে 
তাহার কতদূর প্রব্বক্তি হয়? তাহার কন্মকল। বুদ্ধি নিক্ষম্নীর বৃদ্ধিতে 
পরিণত হয়। তখন সে ব্যক্তি হতাশ হইয়া! নিকট ভবিষ্যৎ সংস্থতির 
বিষয়ও চিন্ত!। না! করিয়! অনিশ্চিন্ত আহার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়ে । এ সময়কার লোকের মনে কোমল বৃর্তিনিচয় কিংবা 
বৈষয় চিন্তা অঞ্কুরিত হয় কিনা সন্দেহ । অধিকতর মূলধন সংগ্রহ 
করিয়। তদ্িনিষয়ে অপরের পরিশ্রম নিয়োগ করিতে সমর্থ, 
প্রব্বেকার অধিবাসী, যখন বলপুর্বক অপরের শ্রম্জাত লন্ধধন অধিকার 
করিত, তখন অপহৃত ব্যক্তির হৃদয়ে স্বদেশের ধনাগমের কথ। ভ 
উত্থাপিত হইতই না, অধিকন্তু আত্মজের ও প্রিয়ার যে ভবিষ্যতে সঞ্চিত 
দনের অভাবে কষ্ট হইবে, এ কথাও মনে স্থান পাইত না । তাহার। 
যে দার পরিগ্রহ করিয়া অধিক সন্তান ও সন্ভতির কামন! করিতেন, 
ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ধনহীনের ন্যায় তাহাদেরও 
মনে যে দানধর্ম্ের ক। উদ্দিত হইত ন|,তাহাও সহজে অনুমেয়; কারণ 
যাহার নিজের কিছুই নাই সে কিরূপে দান করিতে পারে? আজি 
কালিকার যাহা কিছু দেখিতে পাই, কি বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান যাহা ছুই 
চারি পুরুষেও সুসম্পন্ন হইবে কিন। সান্দহ, কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
যাহ। ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত কন্ম পরম্পরার ফল সমষ্টি, কি অসাগর 
বানের সমাজ বা দূরদেশব্যাপী ধন্ম সমাজ, কি উচ্চ সঙ্কল্লের মহান 
অনুর, কি নিজ সংসারকে আপনার করিতে শিখিয়। পরে নিজ সমাজ 
ও শেষে স্বদেশের হিতসাধনা, কি অন্য যাহা কিছু করিয়। আমর! 


স্বস্তি । ১৫৩ 


সত্য সমাজের শীর্বস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা! করি, এ, সমস্তই উত্তম 
বিধি-ব্যবস্থার অন্যতম মঙ্গলময় ফলসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
যেখানে শাসন-বিধি নাই, সেখানে কি প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী উত্পন্ন 
হওয়া সম্ভবপর হয়, ন! প্রাত্যহিক আহারের নিশ্চিতত। থাকে ? যে 
নিজের প্রাণাতিপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন শস্য, ব্যবহার ব। হস্তাত্তর 
করিবার ক্ষমতা, দস্যু বা তস্করে লাভ করিল, যদি সুবিধি-ব্যবস্থার 
অবর্তমানে জোর যার যুলুক তার হইল, তাহ! হইলে প্রচুর পরিমাণে 
সামগ্রী উৎপন্ন ব। প্রস্তুত হওয়া ত পরের কথ। সামান্য পরিমাণেও কেহ 
কিছু করে কিনা তাহা! সন্দেহের বিষয় ; এবং আহারীয় সামগ্রী যদি 
আদৌ উৎপন্ন না হইল, প্রাত্যহিক আহার-সংস্থান কেবল দেবতা স্থলভ 
ও কল্পনার বিষয় ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে ? 
সর্বজন-সম্পত্তি, বনে বিচরণশীল পশু বা জলের মতস্তই কেবল 
আহার্ধ্যরূপে নিন্দিষ্ট হইলেও, উহার প্রাপ্তিকাল নিরূপণ কর! দৈবজ্ছেরও 
সাধ্যের অতীত । বব্বরের' সমাজ সন্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাঁওয়। যায়, যে অনশন-ক্লেশ-নিবারণ কলে এবং লবধধন কিছুকাল 
ভোগের নিমিত্ত রক্ষা করিতে, তাহার সকলেই বদ্ধপরিকর । 
আহারীয় সামগ্রীর অন্বেষণে পরস্পরের জিঘাংসায় সকলেই প্রায় হিংস্র 
জন্তর ন্যায় খাগ্যখাদক সন্বন্ধে পরিণত | তাহাদের বন্ধু নাই, আত্মীয় 
নাই, স্বজন নাই, সমাজ নাই, স্বদেশ নাই। কয়েক দিন নিরদ্বেগে 
ভোগের নিমিত্ত যদি ধন সামগ্রী সঞ্চিত না করিয়া , প্রাত্যহিক 
আহারের অন্বেষণে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হইল, তাহা! হইলে 
প্রণয়, বাৎসল্য, আত্মোন্নতি বা ভগবৎ্-চিন্তার অবকাশ কৈ? দুগ্ধবতী 
গাভী ও মেষ প্রভৃতি পশুপালন পূর্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, উর্ণাজাত 
বন্ত্রাদিতে লঙ্জী নিবারণ ও প্রতিদিনের আহারের নিশ্চিততায় আদি- 
মীনব যখন বঞ্চিত হইত, তখন কি সে নিশ্চিন্ত হইয়। দাম্পত্যপ্রণয়ের 
১২ 
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কথ। মনে স্থান দিতে পারিত ? যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে 
বোধ হয় সতীরও স্থষ্টি হইত না। পশুতে ও মানবে মায়া, মমভা 
বাৎসল্য ও অন্ঠান্ত গুণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় উহা, কেবল সভ্যতা ও 
শাসন বিধির সুফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

বহু দিনের সভ্য সমাজ হইতে যখন কিছুকালের নিমিত্ত 
শাসন-বিধি তিরোহিত হয়, অর্থাৎ কোন যুদ্ধ বিগ্রহে যখন কোন 
মানব সমাজ বিব্রত হয়, অথবা দেশের শাস্তিরক্ষকেরা অশান্তি 
ঘটাইতে সুবিধ! পায়, তখনকার বিতীবিকা মৃত্তি অস্কিত করিলে 
নিরুদ্ধেগ ও অরাজকতাঁয় বসবাসের তারতম্য উপলব্ধি কর সম্ভবপব্ন 
হয়। এই মৃত্তির প্রত্যেক পাদ্বিক্ষেপে ধনসম্প্তি ও আহাব- 
সংস্থানের ধ্বংস সাধিত হয়। ইহার আগমনকালে প্রত্যেক মৃহ্ুত্েই 
দুর্দশ! ও যাতনার মর্্স্পশী দৃপ্ত দেখিতে পাঁওয়। যার; এবং প্রায়ই 
ব্যক্তি বিশেষের সমর-বুদ্ধিঃ বংশপরম্পরাগত পরিশ্রমলন্ধ বাগ্চিত 
ধন সম্পত্তির সমূলে বিনাশ সাধন করে। শক্র আসিয়। সুখে বাস 
করিবে, বিশ্রাম করিয়া বললভ করিবে, এই ভাবিয়। এক একখানি 
ইষ্টক সাজাইর়! যে সৌধমাঁল! সমৃদ্ধ নগরের শোত। বদ্ধন করিয়াছিল, এ 
গুলির স্বতিবিলোপের প্রবল বাসন স্বদেশহিতৈষীর মনে স্থান পাইতে 
থাকে । আশ্চর্যের বিষয় নিজ দেশীয় কৃষকের শস্ত তস্কর ও দস্ডয 
হইতে রক্ষা করণে অত্যন্ত সৈনিকের! অপর দেশ আক্রমণ করিলে; 
শক্রুকে আহার সংস্থানহীন করণাভিপ্রায়ে, তথাকার ক্ষেত্রের সঞ্চিত 
শস্তে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে । 

যাহার! ছুঃখের পর ছুঃখ তোগ করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু 
শাস্তি ভোগ করিয়া আকম্মিক অরাজকতায় যাহারা ছুঃখ পায় এবং 
ছুঃখ পাইয়া বিপরীত অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারে, তাহারাই 
নিরুত্বেগ বসবাসের সার্থকত৷ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বাভাবিকী, 
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প্ররোচনায় শ্বচ্ছন্দজাত সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যত না৷ স্বস্তি সম্ভবে, 
রাজশক্তি পরিপোধিত বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালীতে ততোধিক ফল হয়। 
এই ব্যবস্থার কল্যাণকল্প ফলে, স্থাবর সম্পত্তির অধিকার 
নিদ্ধীরিত হয়--ইহার পুষ্ঠপোষকতায় দৃরদর্শী, সঙ্কল্পের তিত্তি স্থাপন 
করেন-_ ইহারই সাহাষ্যে ক্রমোন্্রতির বিকাশ হইতে থাকে-_ইহারই 
বলে ভবিষ্যৎ আশাপথ চাহিয়া কতশত মানব নিজ সংসার ও দেশ- 
হিতকর কার্যো ব্রতী হইয়! থাকে । উপস্কিত স্ুখভোগ সংক্ষেপ 
করিয়। ব্যয়সংযমের দ্বার! যাহার ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পরিশ্রমের 
বিনিময়ে যাহারা উৎপন্ন বা প্রস্তত সামগ্রী লাভ করিয়া থাকেন, 
পরিশ্রষক1তর দস্থযতস্করেরাই তাহাদের শক্র । ছুঃশাসন ও ধৃষ্টত। প্রথমে 
উহার ফল হরণ করিবার ইচ্ছ। করে। সমাজ এইরূপে শঙ্কিত 
থাকিলে ব্াবস্থাপকের স্থতীক্ষ দৃষ্টি 'ও সতর্কতার আবগ্যকতা অনুভুত 
হয় । সুখময় ও দুঃখময় সময়ের আগমন অপেক্ষা আগমন-প্রতীক্ষাই 
আহ্লাদজনক বা ভয়াবহ । মানব যে নিজজীবনেই নিঃশঙ্ক। ও 
নিরুদ্ধেগের স্তারিত্ব প্রার্থন। করে, তাহা নহে, সন্তানসন্ততি বংশ, 
পনুম্পরাগত উপাক্ষিত পনসম্পত্তি ধরাবাহিক পর্যায়ক্রমে ভোগ 
দখল করিবে, এই কল্পনাস্থখে মানবমাত্রেই প্রাণাস্তকর পরিশ্রম করিয় 
লব্ধ ধনের ব্যয়-সংযম করিয়। ধাকে । একবার এই ধারণ। বদ্ধমূল 
হইলে, তাহার। নানাবিধ সংকল্পের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং উহু। 
পরিসমাপ্ত করিতে যে কার্ধাপরম্পরা আবপ্তক হয়, স্বকীয় কর্্মকে 
তাহার একটি অংশ বলিয়া মনে করে, এবং পরবস্তী বংশধরগণের ভাবী 
কার্য্যগুলিকে কল্পনা-স্থখে সমস্তত্রে গ্রথিত কবিয়া থাকে । 

এই সকল সুখের কথ। মনে হইলে, রাজার আবপ্তকতা, প্রজার 
রাজভক্তি ও রাজন্বের কথা সতঃই মনোমধ্যে স্থানলাভি করে । রাজা 
কর লইয়া কেবল যে ধর্মাধিকরণের সাহায্যে তশ্করের হস্ত হইতে 
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উৎপাদক ও প্রস্ততিকারককে নিজ পরিশ্রমজাত কর্মফল তোগ 
করিতে সমর্থ*করিতেছেন, এরূপ নহে, শক্র হইতে রুক্ষ) ও রেল, 
খাল; ও রাস্তা বিস্তার, ডাকের সুবিধা! ইত্যাদি নানাবিধ মঙ্গলমর 
অনুষ্ঠান করিয়া স্থুখ শাস্তির বিধান করিতেছেন । 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-নিদ্ধারণ করিয়! রাজাজ্ঞা ও ক্ষমতা 
প্রাপ্ত ব্যবহারশান্ত্রবিধি ধনাগমের পন্থা কণ্টকহীন করিয়াছে । 
সভ্যতার আলোক যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, বিধিব্যবস্থার মাঙ্গল্যে 
কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই নিজ পরিশ্রম-বিনিময়ে যাহা কিছু লাশ 
কষ্ষিয়াছে, তৎ্সমস্তই ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার সনে সন্ববান 
হইয়াছে। সুদুরব্যাপী আশার আলোক তাহাদিগকে ধন।গমের পন্থ। 
দেখাইয়া দিতেছে । নিজ গৃহ, নিজ রচিত উগ্ভান এবং যাহা কিছু 
নিজের, উহাতে সর্ধময় অধিকার জ্ঞানে, সকলেই সুখশাস্তি ও সন্তপ্তির 
সুধান্যাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে । 


কলিকাতীয় অর্ধোদয় যৌগ ও 
স্যবদেশ-সেবা । 
(১৯শে মাঘ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ) 


প্রার সাপ্তাহিক কাল হইতে অর্দবোদর যোগ-উপলক্ষে গঙ্গান্নানের 
জন্য বিভিন্ন রেলপথে সহত্র সহজ যাত্রী কলিকাতায় সমাগত হইয়া- 
ছিলেন । বিভিন্ন যোগ-উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে বহুযাত্রীর সমাগম 
হয়ঃ কিন্তু অর্ধোদয় যোগ অষ্টারশকাঁলের মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ বলির। 
এবার কলিকাতায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, বহুদিন এমন দেখি 
নাই। কলিকাতার গলিতে গলিতে অব্যবহার্য্য, অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ যত 
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পোড়ো বাড়ী ছিল, তাহাদের পথ্যস্ত যেরূপ অসম্ভব ভাড়া বৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল, তাহ! শুনিলে বিশ্বময় জন্মে। প্রত্যেক বাড়ীতে যেশ্ঘরে ছুই জন 
লোকের বাস সক্কুলান হয় না, সেই ঘরে দশ জন লোককে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; অনেকে স্থানাভাবে যুক্ত আকাশের নীচে 
চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া খোল! ছাদের নীচে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
এইতাবে শনিবারের দিব! রাত্রি কাটিয়! গেল । 

রবিবার--তথনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। উষার শুভ্র কুজ্জটিকা- 
জাল ছিন্ন করিয়। প্রভাত রবির হিরণ্যবর্ণ কিরণপ্রবাহ রাজধানীর 
সুরম্য হন্ম্যশিখরমালা উদ্ভাসিত করিবার পুর্বে কলিকাতার রাজ- 
পথসমূহ অপুর্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। কলিকাতার পূর্ব প্রান্ত 
হইতে পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত শত শত রাজপথ 
তরঙ্গমালাসঙ্কুল শত শত জন-প্রবাহে পরিণত হইয়াছিভ। 
শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার স্তায় বিপুল জন-সংঘ গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইতে- 
ছেল। স্নানার্থী রমণী ও পুরুষ, বালক ও যুবকদিগের মুখমগ্ডলে অপুর্ব 
উৎসাহ, অসাধারণ ধন্মান্ুরাগ প্রকাশ পাইতেছিল। নরদেহে শিরা 
ও ধ্মনীজালের মধা দিয়! রুধিরক্রোত যেরূপ প্রবলবেগে হৃৎপিণ্ড মধ্যে 
প্রবাহিত হয়, সেইরূপ রাজধানীর বখ্যারাজি দিয়া সহস্র ধারায় 
জনমোত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। পুণ্যসলিল! গঙ্গার 
উভয় তীরব্তী স্নানের ঘাটগুলি কষ্ণমক্ষিকাসক্ছুল মধুচক্রনিচয়ের ন্যায় 
শোভা পাইতেছিল | যে দিকে চাও, সেই দ্রিকেই বিপুল জনোচ্ছাস 
_বাঞ্জাবিক্ষুন্ধ তরঙ্গমালার শ্রেণীর পর শ্রেণী, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, 
তাহার পর তরঙ্গ । 'পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্ষ্যস্ত-_ 
যতদূর দৃষ্টি চঙ্গে, কেবল অগণিত মন্ুয্যমু আোতের আকারে গঙ্গাতি- 
মুখে প্রধাবিত হইতেছে । আর সেই জন-জোতের কোলাহল কি 
বিচিত্র! কি অপুর্ব 1 যেন সুদুর সমুদ্রের অশ্রান্ত ও দিগন্তব্যাপী 
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কল্লোল! লোক-যাত্রার সে চাঞ্চল্য, সে উচ্ছাস, সে উদ্দাম গতি, 
সে বিপুল কগ-কোলাহল বর্ণনাতীত, কেবল অনুভবগম্য 1* 

ক্রমে যতই বেল! বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঘাটে, পথে, শ্নানার্থী ও 
স্নানথিনীদের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; শেষে দেখা গেল, 
উত্তরে *শানেশ্বরের ঘাট হইতে দক্ষিণে জগন্নাথ ঘাট পর্য্যন্ত অগণ্য 
অসংখ্য নরমুণ্ড। একদল স্নান শেষ করিয়া গৃহে যাইতেছে, আর এক 
দল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । কালীঘাটে সে দিন যে দৃশ্ঠ 
দেখা গিয়াছিল, তাহ|। বোধ হয় আমরী। জীবনে ভুলিব না। কত 
লক্ষপতির পত্রী ও কন্ঠা-বুঝি চন্দ্র কুর্য্যও তাহাদের মুখ দেখিতে পায় 
না__সেই মহাপুণ্যময় দিনে জগজ্জননীর মন্দিরতলে আসিয়৷ উপস্তিত 
হইয়াছিলেন ; তাহাদের পাশেই, দেখিলাম, অনাহারে শীর্ণ দেহ, ছিন্ন 
বন্্র-পরিহিত! বিগলিত-বসনা লোলচন্্ী ভিখারিণী দণ্ডায়মান হইয়, 
বিশ্বজননীর আশীর্বাদ প্রার্থন] করিতেছে । অনেকের হৃদয়ে ভক্তি, 
মুখ গ্রীতি ও প্রসন্নতায় উজ্জল, নয়নে দরবিগলিত ধারা । মনে হইল 
এই স্থান বুঝি শ্মশীনের মতই পবিত্র ; এখানে দীন দরিদ্র ও লক্ষপততি 
সব সমান। স্থান, কাল, সব ভূলিয়। সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে 
লাগলাম । কলিকাতার প্রায় সকল ঘাটেই বেল। ১টা। পর্যন্ত লোকের 
ভীড় সমান ছিল, তাহার "পর ঘাঁটে ভীড় কমিতে আরম্ভ করে। 
এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটে প্রায় তিন লক্ষ 
নরনারী স্নান করিয়াছে । 

ভলান্টিয়ারেরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ 
বিভাগ, সেবা-বিভাগ ও সংতকাঁর-বিভাগ । এই তিন বিভাগের 
আবার উপবিভাগও ছিল, কোন দল ঘাটে ছিলেন, 'কোন দল পথে 
ছিলেন, কোন দল ষ্টেশনে ছিলেন । কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে, 


স্পাসসপাপী পেস শী পিপিপি পটপি্পপাপাসপ পিপাসা শা আসা পিপাসা পলাশী পাখপপিপাশীশপ শপ তি 








শি 


হিতবাদশি। 
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শিয়ালদহ ও হাওড়ার বেলের ষ্টেসনে, ট্রামের রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে 
শত শত ভলষ্টিয়ার নানাভাবে যাত্রিগণের সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 
মেডিকেল তলন্টিয়ারদের সঙ্গে নানাপ্রকার ওঁষধ, ব্যাণ্ডেজ বীধিবার 
ফিতা ও মন্ত্রাদি ছিল। হঠাৎ কোন হূর্ঘটন। ঘটিলে যাহাতে তৎক্ষণাৎ 
রোগীর বা আহতের বা মৃচ্ছিতের চিকিৎস! হইতে পারে, এবং তত্বাব- 
ধানের বিলম্ব জনিত কোন বিল্রাট না ঘটে, তাহার চমৎকার বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছিল । ভদ্র সন্তানের! ডুলি ঘাড়ে লইয়! আর্তের উদ্ধারের 
জন্য পথে পথে ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন,-এ দূ আমাদের দেশে নূতন, 
এবং প্রথম হইলেও আশ! করি শেষ নহে। 

এই অদ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে বঙ্গদেশের অতি অজ্ঞাত পল্লী হতেও 
এরূপ নরনারীর সমাগম হইয়াছিল, যাহারা জীবনে কখনও কলিকাত! 
দুরের কথা, ইষ্টকবদ্ধ পথ ও ঘোড়ার গাড়ীও দেখে নাই, অথচ 
তাহাদের তীর্ঘযাত্রার কাগারী এক জন মাত পুরুষ “সেখো" । সেই 
সকল 'সেখো' পন্মীগ্রামের রমণী-সমাজে যে পরিমাণেই আত্মমহিমা 
বিকীর্ণ করুক, কলিকাতাঁর পথ ঘাটের সন্ধান তাহারা রাখে না; 
হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সঙ্গী সঙ্গিনীদের রক্ষা করা দূরের 
কথ, আত্মরক্ষায় পর্যান্ত তাহার্টের শক্তি নাই | এইনূপ সেখোর সঙ্গে 
এবার অসংখ্য যাত্রী কলিকাতার আসিয়াছিল ; এমন কি, এক এক 
জনের সঙ্গে ৫০।৬০টি স্ত্রী, পুরুষ ও বালক । কেবল সেগোর উপর যদি 
নির্ভর করিতে হইত, কিন্ব। কেবল পুলিশ যদি দয়। করিয়া শান্তি- 
রক্ষার ভার লইতেন, তাহা হইলে কত লোকের যে কি ভয়ানক হুর্গতি 
হইত, তাহ। বলিয়। শেষ করা যা ন।; কিন্তু সুখের বিষয় এখন 
দেশের চিন্তাত্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতেছে, দেশের শিক্ষিত 
যুবকগণ আত্মত্যাগের উদার ও মহান্বত গ্রহণ করিয়াছেন ; বাক্তিগত 
সুখ, শান্তি, আরাম কল্যাণের ক্ষুদ্র গণ্ডতী অতিক্রম করিয়া ভবিষ্কাতের 
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আশান্থানীর দেশীয় ছাব্রসমাজ পরের জন্ত খাটিতে শিখিয়াছেন ; পরের 
মঙ্গলের চেষ্টায় যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন--ইহ! আমাদের জাতীয় 
জীবনের আত্মত্যাগের প্রথম সোপান । সে দিন আমাদের গৌরব- 
স্থানীয় ভলা্টিয়ারেরা পরহিত-কামনায় সুখ শাস্তি উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন, তাই তিনলক্ষ যাত্রী-সমাকুল কলিকাতার বাজপথে শত শত 
যাত্রী গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে নাই, গুগ্ডার হস্তে তাহাদের মুষ্টিমেয় 
পাথেয় লুষ্ঠিত হয় নাই, আড়কাঠির মায়াজালে বন্দী হইয়া আসামে চা 
ক্ষেত্রে কাহারও নির্বাসিত হইবার সুবিধা ঘটে নাই ; এমন কি, এই 
সহরের কাপুরুষ নরাধমেরাও বিদেশাগত কোন সাধ্বীর অঙ্গম্পর্শ 
করিবার সুবিধ। পায় নাই । লোকে যেমন মহা আগ্রহে পরম যত্তে 
স্ব স্ব জননী, ভগিনী, কন্ঠার সম্মান রক্ষা করে, সেদিন ভলান্টিয়ারবেশী 
দলবদ্ধ বাঙ্গালী যুবকেরাও বাঙ্গালী রমণীগণের মান সন্ত্বম রক্ষা করিয়া 
ছিলেন । তাহাদের কাধ্যনিপুণতাবশতই সেদিন কোথাও কোন 
দুর্ঘটনা ঘটিতে পায় ন্লাই। ভাহাদের সতর্ক্দৃষ্টি সকল সময় সব্ধত্র 
সমান সাবধানতাঁর সহিত এই অসংখ্য জনসজ্বের শাস্তি ও শৃঙ্খলার 
প্রতি ন্যস্ত ছিল। তাহাদের তৎপরতায় কোন দিকে সামান্ঠ বিশৃঙ্খল। 
পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যে সকল যাত্রী জলে ডুবিয়া মরিতেছিল, 
তলা্টিয়ারেরা সলিল-সমাধি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; 
যাহাদের পুভ্র কন্া বা বৃদ্ধ জনক জননী হারাইয়াছিল, ভলাট্টিয়ারেরা 
তাহাদিগের হারানিধি খুঁজিয়া দিয়াছেন ; তীর্থস্থানে আসিয়া যে 
সকল নিরাশ্রয় নরনারী এই মাঘের দুরন্ত শীতে মাথা বাখিবার স্থান 
না পাইয়। দলবদ্ধতাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ভলা্টয়ারেরা 
তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন । অনেক তস্কর। বালক খালিক ও 
বূুষণীর অঙ্গ হইতে সেই ভীষণ তীড়ের মধ্যে অলঙ্কার, খুলিয়া লইয়। 
পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সহত্রচক্ষু ভলান্টিয়ারের দৃষ্টি 


কলিকাতায় অদ্ধোদয় যোগ ও স্বদেশ-সেবা। ১৬১ 


্তিক্রম কবিয়া তাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই । কুমারটুলীর 
ঘাটে আমর স্বয়ং দেখিয়াছি, এরূপ একটা চোর একটী বালিকার 
কণ্ঠ হইতে হার চুরী করিয়া! পলাইবার সময় তলষ্টিরার হস্তে ধৃত ও 
লাঞ্চিত হইয়াছে । কত যাত্রী গঙ্গান্নানে আসিয়া পীড়িত হইয়াছে, 
অনেকে কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়! প্রাণত্যাগ করিয়াছে । 
তাহাদের এই বিপদে তাহাদের নিকটতম আত্মীয় পর্যন্ত দুরে সরিয়া 
দাড়াইতে কুন্টিত হয় নাই, কিন্তু নিরাশ্রয় বিপন্ন ও মৃতকে ভলান্টিয়ারেরা 
পরিত্যাগ করেন নাই । পীড়িতদিগের যথাসাধ্য পরিচর্ধ্য। করিয়াছেন । 

অর্দোদয় যোগ আমাদের ধন্মজগতের ইতিহাসে একান্ত 
ছুলভ ও বিরল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাসে আত্মত্যাগ ও সেবার এরূপ জীবন্ত ও জলন্ত দৃষ্টান্ত এই 
প্রথম । অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে সেবার জন্য ধন্য হইয়াছেন, এখনও 
কোন কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ রামরুঞ্চ মঠের সেবক 
সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন তীর্থে বিপন্নের ও আন্ডের সেবার যে মহনীয় 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অতুলনীর ? কিন্ত দেশের সব্বসাধারণ 
ঘুবকগণ, এমন কি কত সন্থান্ত বংণীয় যুবক, সে দিন থে সেবার ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, যে কার্য্যশুঙ্খল! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
এতবড় বৃহৎ ব্যাপারকে যেমন নির্ষিন্বে চালাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া 
আমাদের মনে হইয়াছে আমাদের নিরাশ, হতাশ ও ভগ্বোগ্ধম হইবার 
কোনও কারণ নাই ; আবার আমরা মানুষ হইয়। নিজের ভার নিজে 
গ্রহণ করিতে পাৰিব, নিজের বিপদ নিজে দূর করিতে পারিব, যাহারা 
চলিতে না শিখিয়াছে তাহাদের হাত ধরিয়া! চালাইতে পারিব-_তাহাব 
পুর্ব-স্চচনা «সেই অর্ধোদয় যোগের দিন দেখা গিয়াছে । সেদিন 
আমর! ছুক্কর সাধনার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেদ্রিন আমা- 
দের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস দু হইয়াছে । তাই বলিতেছি, ধর্মের 


১৬২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


ইতিহাসে অর্দোদয় যোৌগের মহিমা অতুলনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই 
অসাড় উগ্ভমহ্্ন স্বার্থপর ভারতে কর্মের ইতিহাসে এই যোগের 


উপলক্ষে সেবক মগুলীর সেবার কাহিনী অধিকতর পুণ্যময় ও পার্থিব 
সফলতার পত্রিচায়ক । 


কত অদ্ধোদয়, কত পুণ্যযোগ, মহাযোগ ভারতবর্ষের তপোবনে 
উদ্দিত হইয়াছে ১ ভারতের কোটী কোটী নরনারী এঁশী-ভক্তি জাগরিত 
করিয়া, ধর্মববুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া, পুণ্যপিপাসা চরিতার্থ করিয়৷ অন্তহিত 
হইয়াছে ।_-কত গিরাছে ;₹_-আবার কত আসিবে । কিন্তু ১৩১৪ 
সালের অদ্ধোদয়,_বাঙ্গালীর চিরম্মরণীয়। উতিহাসের পষ্ঠার়, 
বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে, নবভাবের অমব- 
কাহিনীর প্রথম অধায়ে এই অর্দোদর-স্মরণীয় মহনীয়--অর্দোদয় 
যাবচ্ন্দ্রদিবাকর ব্বর্ণাক্ষরে দেদীপামান থাকিবে । 

যোগ আর্ধ্যাবর্তে নূতন নহে ।--পুণাকামনার উচ্ছদাস ও পন্মপ্রাণ 
ভারতে নৃতন নহে । তপস্বী মুক্তিকাম আর্ধ্যাবর্ভ যুগযুগান্তর ধরিয়া 
কত যোগ, কত মহাযোগের বিপুল উচ্ছণীসে উদ্বেল হইয়াছে । 
পুণ্যকাম নরনারীর, মুমুক্ষু ভারতবাসীর ধর্মীর্থে ত্যাগ-স্বীকার,- 
তীর্থদর্শন-কামনায় কষ্টসহিষু$ নরনারীর সর্বস্ব পণও মানবজাতির 
তপোবনে নূতন নহে ।--পারন্দ্িকের আশায় ইহলোকের সকল সুখের 
প্রলোভন ভারতবাসী ভিন্ন এ জগতে আর কেহ তাগ করিতে পারে 
না। কিন্তু তাহাও এ ভারতে নৃতন নহে । তীর্থঘাত্রীর কক্কাল- 
কণ্টকিত শুত্রতুষারকিরীটী হিমাচল তাহার সাক্ষী ।--গঙ্গ1, যমুন। নর্ম্দ। 
গোদাবরী প্রভৃতি পুণানদী,__যুক্তবেণী ও যুক্তবেণী,--বারাণসী, মধুর! 
বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র দ্বারকাপুরী ও শতশত পুণাতীর্ঘ,_নাথ; জালামুখী 
প্রভৃতি পুণ্য মহাপীঠ তাহার সাক্ষী । হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী 


পর্য্যস্ত সমগ্র ভারতভূমি মুক্তিকামী তীর্থবাত্রীর কঙ্কালে পুষ্ট ও পবিত্র 
হইয়াছে । এ ভারতে তাহা চিরপুরতন | 
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১৩১৪ সালের অদ্ধোদয়+তথাপি নুতন | পুণ্য-ভারতেও এই 
চিরপুরাতন “যোগ? সম্পূর্ণ অভিনব মৃষ্তি পিগ্রহ করিয়ী। নুতন ভাবের 
অগ্রদূতের ন্যায় ভাবী “নৃতনে”র ভেরী-_জীমৃতমন্দ্রে নিনাদিত করি- 
যাছে।_-এই যোগে বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে হদয়ে হদয়ে,মন্মে মন্মে 
যে "যোগ" ঘটিয়াছে”__আত্মবিস্থত ভারতে তাহা নৃতন। অদ্ধোদয় ! 
তোমার 'যোগ" নাম সার্থক ! তুমি আজ বাঙ্গালীকে যে যোগন্ছত্রে 
বাঁধিয়া দিয়ছ,বিজয়ার কোলাকুলি এবং রাখার উপরে যে সোনার 
শঙ্খলের গ্রন্থি দিয়াছ,_তাহ। যুগযুগান্তর অটুট থাকুক! তুমি থে 
মহাশিক্ষায় বাঙ্গালীর উদীরমান তরুণ-সম্প্রদাঁর়কে দীক্ষিত করিয়াছ _- 
তাহা সমগ্র স্তিমিত জাতির হৃদয়ে কন্ম্যয় বীজ-মন্ত্রে উত্কীর্ণ হউক ! 
তুমি যে মহাভাবে সমগ্র বঙ্গ উদ্বেল উচ্ছাসিত ও অন্রুপ্রাণিত করিলে”_ 
বাঙ্গালার শশানের সমস্ত বিদ্বেষ, হিংস। ও স্বার্থপরতা, ধৌত বিলুপ্ত 
'ও বিধ্বস্ত করিয়া সেই মহাভাবের উচ্ছাস সমগ্র আধ্যাবর্ত প্লাবিত 
করুক ! 

সপ্তদশ বর্ষের পর আবার অদ্ধোদয় যোগ হইরা গেল। কোটি 
কোটি হিন্দুর জাগ্রত জীবন্ত শার্খত শান্তমুর্তি দেখাইবার নিমিন্ত, 
সনাতন হিন্দুধন্মের সুন্দর স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সরল জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্য়ী পুর্ণ 
প্রতিম। এবং কোটি কোটি সাক্ষর নিরক্ষর হিন্দুর ঘন্মপ্রাণমর়তার 
প্রাণোন্সাদিনী মহা৷ সম্মিলনী এবং পুণ্যপৃত ভাগীরথী-সলিলে কোটি 
কোটি ধনী, দরিদ্র, পপ্ডিত, মূখ? অন্ধ, খঞ্জ, নিত্য ধর্শে যতিমান কত 
রুগ্ন যুমুর্ষের আকুলতা ব্যাকুলতা একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত 
গঙ্গানান ও পুর্ণ অবগাহনের জাঙ্জল্যমান ছবি মানসপটে গভীরভাবে 
অক্ষিত করিবার নিমিত্ত, এবারকার অদ্ধোদয় যোগ শেষ হইয়া গেল। 
কোটিকল্পের বিধর্্ম বিপ্লবে অজর অক্ষর অজয় অমর সনাতন হিন্দুধশ্মের 
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১৬৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


পাষাণভিভি যে বিচলিত' হইবার নহে, তাহার সার্থকতা প্রতিপাদন 
করিতে এবং উদীয়মান তরুণ যুবকদিগের কার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলত। 
ও নীরবে অবনতশিরে অচল অটল হিমাদ্রির মত সহিষ্ণুতা, সংযম ও 
স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিতে এবার অর্ধোদয় যোগ আসিল ও চলিয়া 
গেল বটে ১ কিন্তু যে আদর্শ রাখিয়! গেল, তাহা৷ ভাবিলে, আলোচনা 
করিলে ও অন্রসরণ করিলে, হৃদয়ে এক নৃতন ভাবের উদয় হয়। মনে 
হয় এই স্বার্থপর ও স্তিমিত-ন্ৃদয় বঙ্গবাসীর বাক্পটুতা বুঝিবা কার্ধ্য- 
কারিতায় পরিণত হইতে পারে । রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্বদেশ-সেবা যে 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, তাহ! বোধ হয় বঙ্গবাসী ক্রমে উপলব্ধি করিতে 
পারিবে । বনুপুর্ধে কবি লিখিয়াছিলেন-__ 

কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে 

দ্বারে দ্বারে ফিরি স্বার হৃদয় যাচিবে 

নর নারী মন করিয়। হরণ চরণে দিবে আনি ॥ 


যাহা কবির কল্পনার সামগ্রী, আজ তাহা কঠোর সত্যে পরিণত 
হইয়াছে । নর নারীর সেবায় সেবকবাহিনীর অসীম আগ্রহ ও 
আত্মবিসঞ্জন স্বদেশ-সেবার চরম আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । 
ইহাতে দলাদলী নাই বলিয়। সকলেরই অন্ুকরণীয় ও পরোপকার ধন 
বলিয়৷ প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব ক্ষুদ্র স্বার্থ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
স্বইচ্ছায় অদূরদর্শা ও পরোপকা রপ্রবৃত্তিশূন্ত বহুসংখ্যক বঙ্গবাসী, 
এইরূপ স্বদেশ সেবার সুযোগ সম্মুখীন হইলে সর্ধাস্তঃকরণে যতই 
যোগদান করিয়। সুখান্থভব করিবেন, ততই স্বগ্রাম ও স্বদেশবাসী, 
সহানুভূতি সম্ভৃত সুখশান্তি ও সন্তপ্তির সুধাস্বাদ করিযা চরিতার্থ 
হইতে পারিবেন । 


